মেকেঞ্জি ইহাঁর পূর্বের জৈন ই. 
পারেন নাই; তত্িন্ন জৈন মহাত্মা, 
বৃভতাস্ত পরিপূর্ণ, তাহা হইতে অণুমাত্র 
হওয়া যায় না। 
স্থধন্্ম জৈনধর্দের প্রথম আচার্য্য । জম্মু 
এবং শেষ কেবলি । ভাহার পরে প্রভাবস্বামী, 
যশোতিদ্র সরি, সম্ভৃতিবিজয় সরি, ভদ্রবহু সুরি, টু 
এই ষট্‌ শ্রুতকাঁবলি ও আর্ধ্য মহাগিরি স্থরি, শুহষ্টি সু 
সৃশ্থিট সরি, ইন্জ্রদীন স্ছরি, দী্ঘ সরি, সিংহগিরি স্থি 
স্বাধী সরি নামক দশ পূর্ব দ্বারা মহাবীরের মৃত্যুর 
জৈনধন্ম প্রচারিত হইয়াছিল । অতকাঁবলি দ্বারা দশবৈকা্ি 
নামক ধর্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই শ্রতকাবলি ও দশপুথি 
গণ জৈনধর্মের প্রথম আঁচাব্য ৷ তাহার পরে" আচার্য 'হেমচন্ত্র 
এই ধর্ধের উন্নতিসাধন করেন। 
মানা এই প্তাবে জৈন ও লৈননীতি লহ 
বিবরণ আঁলোচন! করিলাম । | 
জৈনধর্মের সৃষ্টিকর্তা অর্থধ। ইনি দক্ষিণকর্ণাটনিবাসী 
এবং বেহটগিরির অধীশ্বর। অর্থ নৃপতি খষত দেবের চরিত্র 
আদর্শ করিয়া তীহার মত ধন্ম্পরায়ণ হইবার জন্য সকলকে 
উপদেশ দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ ঘরত্ব ধর্ম 
হইয়াছিলেন। জৈনধর্মের দিগস্বর ও শ্বেতা্বর মত তীহা 


রহস্য । 


নমর! বিশেষরূণে জৈনধর্খর 
(ছি। 
কন্ধে খবভদেবের বিষ্য় লিখিত আছে। 
তবিস্কুর অংশাবতাঁর। জৈনেরা ইহাকে 
না জানেন। অর্থৎ নুপতি খধভদেবের চরিত্র 
ধর্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
ত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। পৌরাণিক মতে 
অতি প্রাচীন এবং মহারাজ ভরতের পিতা | 
নেরা পরমেশ্বর অস্বীকার করেন না। তাহারা বলেন 
ই» পরমেশ্বর । বীতরাগস্ততি নামক জৈনগ্রন্থে লিশ্বিল 
ছে-- 
“জগ্মাবিল নিন্সী সমল: ঘ অধ: ঘহান্রন: » ব্য: নিন্ম: | 
কুমাক্ন কতা: জরনিভন্বলা: ব্সজঙ্গা ন বদানন্যাবন্ফ্ব্‌ |" 
এই জগতের এক অদ্বিতীয় কর্তা আছেন। তিনি নিত্য, 
সর্বগত, স্বাধীন, তিনি ভিন্ন এই সকল দত সমস্তই বিডম্বনার 
সামগ্রী এবং কুদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান দৃষ্ট। হে অন্‌! তুমি 
ফাহার শাস্ত! বা নিয়স্তা নহ, এমন.কোন বন্তই নাই। 


_জৈনদিগের পরমেশ্বর বৈদাস্তিক পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন 
লক্গণাক্রীস্ত । জৈনেরা পরমেশ্বরকে নিষ্নলিখিত ভাবে দেখেন । 
বনী জিনহালাতি হাছন জীজয-দুজিব:। 
কি ॥ 
অহংচন্ত্র সরিকৃত আপ্তনিশ্য়ালঙ্কার ). 
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অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, রাগদ্বেধাদি সমস্ত দোষ জয়ী, ত্রিলোক মাস্ট, 
সত্যবাদী (অর্থাৎ আপ্ত পুরুষ) অর্‌ৎ দেবই পরষেশ্বর | 
ইই।দের মতে. ধর্মই একমাত্র মুক্তির সাঁধন। ধর্ম দ্বারা 
বন্ধ ক্ষয় হইলে জীব যুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাব প্রাপ্ত হয় । মুক্তির 
স্বরূপ সতত উর্ধগমন। জৈনের! এইরূপ বলেন, যথা! 
775 বুন্বে' জন্ত গ্ব: মলনি_স্তনহদলন্িঙ্কা- 
বন্ ন্‌ জর ন্রি__নহা বিলি আসা স্ধলাব 
প্র নক্ষছবি |” | 
জৈন আচাধ্যবৃন্দের এই মতপ্রকাশক শ্লোক যথা-- 
প্বালা বরা নিবন্ধন ্নরৃশ্রাতী অন্তা:। 
ভ্যত্াদি ল নিনস্মীনন আত্বীন্ধান্জালালনা: 11” 
ইহার মর্মার্থ এই যে, চন্দর্য্যাদি গ্রহগণের আকাশ ব| 
উদ্ধগতির সীমা আছে-_তাহা রাও উদ্ধগমন করে এবং পুনশ্চ 
নিবৃত্ত হ্য়, অর্থাৎ অধঃ আগমন করে ; কিন্তু যাহারা একবার 
আলো-াকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর নিষ়্ে প্রত্যাগত 
হয় না। আম্মার স্বভাঁবই সতত উর্ধগ্রমন । দেহরূপ পাঁপভরে 
আত্মা 'অধঃপতিত আছেন-_ইহার খণ্ডন হইলেই আত্মা স্বীয় 
স্বভাব ধারণ করিবে। অনস্ত আকাশ _স্ৃতরাং উন্নতিও অনন্তু। 
ইহার দৃষ্টাস্ত এই যে, যেমন অলাবু ফলকে মৃত্তিকালিপ্ত রিয়! 
অথব] গুরু বস্ত বাধিয়! সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে - হা যেমন 


৮ এঁতিছাঁসিক রহস) | 


লসমান স্বভাব হইলেও নিয়ে ডুবিয়া যাক_-পুনরায় সেই বন্ধন 
মুক্ত করিয়া দিলে স্বীয় স্বতাব জন্য অতলম্পর্শ সমুদ্রের নিপ্ 
হইতে ক্রমে উদ্ধে উতিত হয়--ইহাঁও ঠিক সেইবূপ। 

এই মতে ছুটী মাত্র মূলতত্ব। একের নাম জীব, দ্বিতীর 
অজীব। তন্মধ্যে বোধন্বরূপ জীব, আর অবোধাত্মক অজীব 
এই ছুই তত্ত্বের বিস্তার বহুবিধ; বথ পদ্মনন্দী বাক্য 
. পশ্িহৃিতৃষি ঘই নু বি নরিনযনন।” 

কোন কোন অম্প্রদায়ের মতে এ জীবাজীব পদার্থের তে 
এইন্ধপ--জীব দ্বিবিধ--সংপারী জীব এবং মুক্তজীব। অজীব 
বহুবিধ যথা--অমনস্ক, ধন্মাধম্ম, পুদ্গল, (শরীর ) অস্তিকায, 
(তব) প্রভৃতি । জৈনেরা বৃক্ষলতাদিকেও জীবন্ত পদাথ 
নধ্যে গণ্য করে; কিন্ত তাহারা অমনস্ক জীব অর্থাৎ তাহাদের 
মন নাই এই মাত্র বলেন । 

এক সম্প্রদীয়ের মতে জগতের তত্ব সাত প্রকার “জীব : 
অজীব, আজব, সংবব, নির্জর, মোক্ষ, বন্ধ 1” এতন্সধ্যে আজব, 
নংবর, নির্জর, এই তিন প্রকার পদার্থের লক্ষণ বলা যাই তৈছে, 
ন্যগুলি স্পষ্টার্থ। 

আ্রব-জঠরাগ্রি বা শারীরিক তাঁপবলে দেহের চলন 
হয়। তাহাতে আত্মাও দ্চল হয়। নিশ্চল নিক্ষিয় আত্মার 
ন্ধপ লন অর্থাৎ, ক্রিয়াকারিত্ব ঘটনা হওয়ার নাম যোগ । 
+ই যোগত ৮৭ প্রাপ্ত হইলেই আত্মা বদ্ধ হয়, এই জন্য এ যোগ. 
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ভাবের নাম আম্ব। কেবল এ যৌগভাব হইতেই নানাবিধ 
কর্ম শ্রবিত (আহত বা উৎপন্ন ) হয়। যেমন আর্দবন্ত্রেই ধুলা 
জড়ায় সেইমত আত্রবার্দ আত্মার নানাবিধ ব কন্দ (পাপ) 
জড়ায়, সুতরাং আত্মা মলিন থাঁকে"। 
ং₹বর--থে কার্ধ্য দ্বারা আত্মার আশ্রব অর্থাৎ আর্জতার 
শিৰৃত্তি হয়, তাহার নাম সংবর । 
নির্জর-বে কার্ধ্যদ্বারা আত্মার সংসার ভাবের বীজ দমকল 
জৈন তত্বজ্ঞানীর! বলেন-- 
“্যাহীজলনানা ছন্দ ব্যা জহয্মাহিন্ে। 
লিজহা স্বাঝ্মনা ইদ্বা বন্ধাননা জাননবজিনা | 
ঝা.না বজানা জাবীনাসজানা ল্বন্যইন্তিনান ॥” 
ভিজালিনিতী বন্ধমোক্ষের কারণ এইরূপ নির্দেশ করেন 


যথা... 
“ক্সাহ্ববী অন্সক্টন্: ত্বান্‌ বহ্ববী লীন্বন্ধাহযাল | 


1 কুবীতনাক্উনীস্তদি:_---_- 8৮ 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণীক্রান্ত আত্রবই জীবের বন্ধনহেতু 
এবং মুক্তির হেতু সংবর । 
মুক্তি- “নিম গজন্মী অন্দীক্হাহ্ত লজ নামহ্যাল্‌ বৌদ্ধ: 
কম্ম্জন্য বন্ধনের নিঃশেষ ছেদ হইলে জীব যে আপনার 
স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করে, তাহাই মোক্ষ। 


5৬ এতিহানিক রদ । 


জৈনদিগের আগমসার নামক একখানি গ্রন্থ আছে, 
তাহাতে অর্থতের বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে । এর গ্রন্থে এইরূপ 
মোক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে । যথা 
“ ফত্রম্হৃষল্বাননািলাব্যি লীন্বলান: 1” | 
সম্যক্‌ দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র, এই তিনটা মোক্ষের পথ । 
ইহার বৃত্তিকর্তা যোগদেব ব্যাখ্যা করিরা কহিয়াছেন, 

“ইন কৃটীত্য জীন্বাত্রঘী' ভ্রবখ্বিনান্ধীন হাথ অস্টনা দলিঘাছি- 
নিও হিদহীনাসিলিনহহান্তিন্সহদ ন্ন্বান' ঘব্রন্ধ কখন । বল ফ্রমা 
হল জীন্বাহ্তী ল্র্ঘ্তিতা জীন হ্ললাঈল বন্য ঘন্লীক্তান্নলাঙ্গাদ্দহ্য 
লীবত্ ভুঁছঘহিভদঘা বত্বলনলান্র্যাথঘাতল প্লালানহন্ধাত্যা দৃক্মী- 
ঘঘাকিরনিহ্ঘাক্খলাবিহলিপনাহিলান্সস্মদ বনি ব্রন যন্তইলি | 
বাঁঘহয্যক্জহামীবনব্য স্সকৃদানত্ত '্লালননী জীবত্র গামজন্দা কী নিশি : 
ঘন্নস্ধ, ব্বাহিমমৃ| হানালি ববক্ন্ধ্‌ ্লানাহীনি অন্ততিনান্ লীন্- 
জাহয্যন। নন্ত দন্টক্মনূ। হবু বান্তাল হলনঘদইন ল্মনক্মিঅন।” 

অর্থাৎ জীব অজীব প্রস্থতি পদার্থ যে বেরূপে ব্যবস্থিত 
অর্থাৎ এ সকল "পদার্থের যাহা যথার্থরূপ, অহ্ত অবিকল 
সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। অর্থতের উপদেশ যেরূপ, তাহার 
বিপরীত অনুষ্তব ন! হইয়ধ যদি ঠিক অর্হৎ নির্দিষ্ট অর্থ বুঝিতে 
পারে এবং তাহাতেই অবিচলিত শ্রদ্ধা উপস্থিত হর, তাহ। 
হইলে তাহাকে জঅম্যক্‌ দর্শন বলা 'যায় এবং নেই জ্ঞান 
সংশয় ও সম্মোহরহিত হইয়া! দৃঢ় হইলে তাহাকে সম্যক জান 


জৈনমত সমালোঁচন ? | 5১ 


শবে উল্লেখ করা যায়। এই জ্ঞান শ্রদ্ধাবান্‌ জীবের গুক্ষ- 
পদেশ অনুসারে শ্রবণ মনন দ্বারা! অভ্যাসপটু হইলে 'তত্জ্ঞানের 
আচরণ বাহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা 
দর্শন প্রভৃতি বিলয় হইলে তত্ব ্বভাবতঃই উদিত হয়। 
সংসারের কর্ম সমুদয়ের ছেদ করিতে উদ্যত শ্রদ্ধালু জ্ঞানবান্‌ 
জীব যেপাপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত খাকে তাহার নাম সম্যক 
চরিত্র। অতএব জীব সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, ও সম্যক্‌ 
টরিঞ্র, এভভ্রিতয়বলেই মুক্তি লাভ করে। এই তিনটী মিলিত 
হইলেই মুক্তি, নচেৎ প্রত্যেকের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। 
ইহাকেই অর্তেরা “রত্বত্ররঃ নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

জৈনদিগের কষেকখানি দর্শনশান্ত্র আছে, তাহার মধ্যে 
্ব্যান্থুযোগতর্কণার রচন। প্রাঞ্জল । দ্রব্য অর্থাৎ পদার্থ বিচার 
দ্বারা জ্ঞানমার্গ বিস্তার করাই ইহার উদ্দেন্ত । ইহার শ্রন্থস্কার 
আপনার স্পষ্ট পরিচয় প্রদীন করেন নাই । দ্বিতীয় অধ্যায় 


স্মাপ্তিকালে এইমাত্র লিখিয়াছেন। 
“ছানা ঘক্ছঘা অব্যাঞ্জী ব্িলান 
জাহীনা বী নিক্ন্া নিখীওল। 
শ্রাক্জান্নী স্্ীনীপ্র-লাঘ দ্ধীন 
্্্া স্বা বিস্বত্রন্বাত্ম শ্ক্ষ: 


অর্থাৎ শ্রীতীর্থনাথ প্রণীত বাক্যে *যাহারা শ্রদ্ধা করিবেন, 
তাহাদিগের নিশ্চল অর্থাৎ .কেবলী ভ্ঞাঁন উৎপন্ন হইবেক । 


৯২ এঁতিছামিক রহস্য | 


এই ঙ্লোক দ্বারা স্পষ্ট" গ্রস্থকর্ভীকে বুঝাইতেছে না। তীর্থনা 
প্রণীত ৰাক্য বোঁধ হয় অর্থতবাক্য লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ কর! 
হইয়াছে, যদি তাহা না হয় তবে শ্রস্থকারের নাম তীর্খনাথ । 
এতভিন্ন গ্রন্থকর্তীর স্পষ্ট ক্রীরিচয় নাই । ইহার টীকাকারও 
বিশেষ পরিচয় দেন নাই। তিনি বলেন গ্রন্থকর্তীর নান 
ভোজ । ইহাতে লিখিত আছে_- 
“লিসা শ্লিলঅন্পন লীজন হন্তিনীন্িলি:| 
ঘবস্থাক্মসনীদাস্' কুন্যান্তমীমালবীব্ছা ||” 
ধাঁহারা জৈনমুনি-তাহাদের ক্ষুদ্র শিধা ভোজ কর্তৃক 
আপন এবং পরের আত্মজ্ঞানের নিষিত্ত ড্ব্যান্থঘোগতর্কণ। 
প্রকট.কর1 গেল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যার স্থলে লিখিত আছে-- 
| মীলনি বত নন বল্হুম জনুনাদ নিহ্ঙ্গীনন্দিলি' 
অথাৎ ভোজ এই সঙ্কেতে সন্দভকর্তীর নামও ভোজ । গ্রন্থের 
প্রারন্ত বাক্য থা 


“ম্ত্ীবুমাহি জিন লতা জনা ্সীঘৃঘন্হনেব্‌। 
আন্মীদজবয় কু কল্বান্তবীযননদীখ্যা্্‌ ॥” 
শ্রীযুগ প্রভৃতি জিন কুলকে নমস্কার করিয়া শ্রীগুরু দেবকে, 
বন্দনা করিয়া আপনা উন্নতির নিমিত্ত দ্রব্যান্গযোগতর্কণা 
নির্মাণ করিলাম । দ্রব্যস্থুসোগতর্কণা এবং তট্টাকাধৃত জৈন, 
গ্রন্থের নামাবলি__ 
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পঞ্চকল্প, (ভোব্য গ্রন্থ) ধর্মদাস (গ্রন্থকার), তত্বার্থ সম্মতি, 
ফোড়ষ বাক্‌, উপদেশমালী, প্রবচনসার, ললিতবিস্তর, বিংশতি, 
সম্মতিওস্থঃ অরৃত্প্রবচন সংগ্রহ, আচারাঙ্গ, দ্রব্যসংগ্রহগাথা, 
নয়চক্র, ধন্মসংগ্রহণীস্ত্র, হরিভদ্র গ্ছরিকূত ধর্মসংগ্রহ্ণী টাকা, 
তন্বার্থ ভাষ্য, দ্রব্যার্থিক নয়, সিদ্ধদেন ও দিবাকর, [প্রস্থকার) 
আচগরস্থত্র, খছুন্ত্র, উতন্তরাধ্যক্মন,' নয় গ্রন্থ, বোগুষ্টিসমুচ্চয়, 
মহ্গানিশীথস্ত্র, বৃহত্কল্পগাথা। । 

দ্রব্যান্গযোগতর্কণ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে গ্রথিত। এখানি শ্বেতী 
স্বর জৈনম্তের গ্রন্থ, কেননা ইহাতে দিগন্বর মতের খণ্ডন, 
শাছে এবং খমভ নাথকে সনধিক মান্ত করা হইয়াছে | 

জৈনমতে দ্রব্য বা! পদার্থ ৬, হিন্দদার্শনিকদিগের মধ্যে 
বেমন কেহ ১৬, কেহ ১৪, কেহ ৭, পদার্থ স্বীকার করিয়। 
ভাহারই বিভূতি এই জগৎ, এই কথা বলেন । সেইরূপ জৈনেরা 
৬ পদার্থ স্বীকার করত তাহারই. বিভুতি বাঁ বিস্তার এই জগত, 
এইরূপ ঝূলেন। ধথা- 

“ অন্মণঘেন্নী নন: জাতী স্রনবীজীম হুর্ঘী | 
অগা; অতু হব ব্যারা জিনহান্ন্মবজিবা: | 
(দ্রব্যান্যোগ,১০ অধ্যায়) 

ধন্ম (১) অধন্ম (২) অনন্ত আকাশ (৩) অনন্ত কাল (9) পু্রগল 
অর্থাৎ দেহ (৫) আর জীব (৬ এই ছস্ব প্রকার পদার্থ জৈন 
শান্ত্বের প্রসিদ্ধ । এই পদার্থনিচয় আদ্যস্তবর্জিত অর্থাৎ নিত্য । 


১৪ এঁতিহাঁসিক রহস্য । 


“ অনবন্ধ্তস্তি হআাকালন্িতামুন্ত দজীন্সিনলূ। 
নিলা বন স্তন ঘক্দম' জান্মন্ত হব স্যিতনি |" 
(দ্রব্যাছুযোগ ১৭ অধ্যায় ।) 
কথিত ছয়টা দ্রব্য এবং তাহাদের" গুণ: বিচার দ্বারা থে 
বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, আত্মা সংস্কৃত হয়, তাহাঁর নাম সম্যকৃত্ব। 
এই সম্যকৃতার মুল দয়া (জীব রক্ষা) দান (অভয়াদি দান) 
প্রভৃতি পঞ্চধ! ক্রিয়া । অতএব এই সম্যকৃত্ব ত্যাগ করিয়া ঘিনি 
ধন্মপথে ভ্রমণ করিতে বাঞ্চ। করেন, তিনি জন্মান্ষের হ্যায় 
পদে পদে থেদ প্রাপ্ত হয়েন, স্থৃতরাং জৈনেরা. জ্ঞান ভিন্ন 
কেবল চারি মাত্র সন্তষ্ট হইবেন না। 
এঁ ছয়টা পদার্থের মধ্যে কাল ভিন্ন অন্য পাচটির অন্তিকার 
ধভ্্রা দেওয়া হয়--“ অন্তরঃ প্রদেশাঃ তৈ£ কথখ্যতে শব্দা়তে 
ইত্যস্তিবায়েট” এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা গ্রদেশ অর্থাৎ সংঘাত 
বস্ত বুবীইতেছে। তন্টীকা যথা 
“দন্ত জবান্তাহ্আাব্রি্জাতালস' ্ধহ লাক? নলান্ক জন্বাত্র ছুনি। 
নব্মিললদি জান ান্তকুন্সন্ব দহ ঘর্ঘপ্রানী ন হ্রিত্বন ঘন হন: বদ: 
জল্যধ্মাব্‌ ঘনআানৃ্স দক্ষিন । হ্গলক্ত্ সা্সঘি-_ ৰ 
যেহেতু একটি সময়, অন্য একটি সমস হইতে বাস্তবিক 
বিশিষ্ট হয় না এজন্য উহার সংঘাত বা প্রদেশ নাই। বাহার 
সংঘাতভাব ও প্রদেশ নাই তাহার অস্তিকায়ত্ব নাই । 


জেনমত সমালোঁচন ॥ | ১৫ 


জৈনেরা ধর্ম ও অধর্মকে দেহের এবং জীবের বিবিধ 
পরিণামের কারণ বলিয়া নির্ধারিত করেন। যথা-- 
“ মহ্ব্যানিঘলিদক্সী লঈব্‌ হক্কভ্জীবতী: | 
জইন্ছান্ধাহয্যাক্ীজঈ লীনকাত জজ ঘা | 
(দ্রব্যানুযৌগ ১০ অধ্যায় ।) 
অর্থাৎ জল বে প্রকার মৎগ্তের গ্রতি, সঞ্চরণ, হাস ও 
বদ্ধাদি বিবিধ পরিণামের হেতু, এইরূপ দেহ ও জীবের গত্যা- 
গতি প্রত্ৃতি বিবিধ পরিণামের হেতু র্শ্রব্য ও অধর্শ্রব্য ।, 
জীব মুক্ত এবং সতত উর্ধগমন স্বভাব; স্থৃতরাং সহজমুক্ত 
ও নিবর্ণ উদ্ধগমন স্বভীব জীবের নিয়ামক ধর্ম ঘদি নাঁ থাকিত, 
ভবে "অনন্ত আকাশে জীব নিরন্তরই উদগত হইত--নিবুভ্ভ 
হইত না অর্থাৎ তাহা হইলে এই সংসারে আর কোন দেহীই 
থাঁকিত নখ) আর যদি অধর্্ম না থাকিত, তাহা হইলে জীবের 
এক স্থানেই নিত্য স্থিতি. হইত। কুত্রাপি গতি হইত না। 
অতএব ধর্ম্ধন্ম থাকাতেই জীবের গত্যাগতি সিদ্ধি হইতেছে । 
লগা, 
... প্ততলীস্ন্তকনাত্র ঘন্দার দিতল বিনা । 
জতাখি লনখ্য$নন শুত্ম ল লিষন্ীইিনূ ॥ 
ভ্যিনিকউন্তাঘলদী নীন্যন জাদি ও নৃহী: | 
নহা নিন্মহ্ষিনি: হ্যা স্তরলাছি ল নবিমউন্‌ ॥ 
(এ ১০ অ) 


১৬ : এতিহানিক রহস্য । 


এইরূপ প্রণালীতে দ্রব্যান্ছযোগকার স্বমতের পদার্থ 
সকলকে হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্বক নির্ণয় করিয়া ছন্দোবদ্ধে 
রচনা করিয়াছেন । টাকাঁকার সেই সকল বিচার ও হেতুবাদ 
গুলি পরিষ্ণার করিয়া বলিয়াছেন । এই টাকার মধ্যে বিবিধ 
প্রাকৃত বা ঢব্বাভাষার গ্রন্থের উদাহরণ আছে । যথা, 
55 557585 
বানুক্কতজীবী লি স্তব্লীন হাব্সবুষোতন্বিবাবী।” 
(উত্তরাধ্যায়ন ) 
“ নাতনী উবন্ধী লন্ুত্নিন জালনঅ ন্ধঘ্রলম 


তক্নবানন্স আনল হব নভ্লব্ না!” 
( বুহত্কক্পগাথা! ) 


এইরূপ মহানিশীগ সুত্র, নন্দিসেনাধিকার প্রভৃতি প্রাক 
জৈন দর্শনশাল্ত্র হইতেও পদার্থ বিচার করা হইয়াছে । 
বোগদৃষ্টিসমুচ্ছয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে 
“লানৃক্জান্তিক্ষণতদাননানস্থুল্জা আ দিযা। 
অআলত্রীবনল ক অ মান্তৃত্ব্ীনীবিত্ | 
যোগপক্ষ-নিবিষ্ট জ্ঞান আর ভাববিহীন ক্রিরা এতদ্বভয়ের 
প্রভেদ র্যা ও খদ্যোতের প্রভেদের ন্যায় । জ্ঞানসন্বন্ধে 
দ্রব্যান্ুযোগটীকাকার 'লিখিয়াছেন-_ 
“লা কি জীবন্ত ত্ত্বী লিঘদী ব্মান' মতান্তর কহত্যাড় দীল:। 
স্লানন্কি মিহ্এান্যননদীবিনা জানত: জঙ্ান্ত: ৪ কব জন্ব | 


জৈনম সমালোচন । | » 


বান লিনান ঘবে দঘান ঝ্বান ভ্বমাল ন ধক্পন্গিালি :। 
ম্লান বক্কানন্হেতে ব্ত্ৃত্র' প্রাল দহ সস্তা অযন্মনন্নব ॥ 
হ্বাস্তাব্বাহদযাস্্ বীঘবন্ছিনা ফুভন্াব্তীমীস্্রনা; 
ব জওদি দনিবনলাহিপ্হিনান্বী নিন্িনা মান |" 
অর্থাৎ জ্ঞান জীবের একটা বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভবসমুদ্র 
তরণের নৌকা, জ্ঞানই মিথ্যাভূত অজ্ঞানের বিনাশক । জ্ঞানই 
কন্মর্ধপ তৃণের অশ্রি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন 
প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্ত, 
জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম । বাহার! রহস্ক আচারে রত, বাগবজ্ঞযেগে 
উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত, তাহারা জৈনশাঙ্- 
সম্মত নিন্দ্য ব্যক্তি । 
জিনদত্ত স্করিক্কৃত “ বিব্ক্লুবিলাস ৮ গ্রস্থৃতি গ্রন্থে জৈন- 
দিগের অভিমত নীতি গ্রখিত আছে । বিবেক-বিলীদ হইভে 
কতিপর জৈন নীতির বিষয় নিবে প্রদান করিলাম । 
বসতিযোগ্য স্থান_- 
“ ্রত্মিন: স্তন ্ীন্দ' দনিন্তা স্ত্বশীহতন | 
আমকক্লানবানস্ম অল্প নল অন্‌ তত: ॥" 
যেখানে গুণবান্‌ লোক, সতা, শুচিতা, প্রতিষ্ঠা, গুণের 


গৌরব, এবং যেখানে বাস করিলে অপূর্ব্ব জানলাভের সস্তা- 
বনা, সেই স্থানেই বাস করা কর্তব্য । 


৯৮ এঁতিহাঁসিক রহস্য । 
 পজাজহাজন্র' অঙব্যাল ক হাভজ্র' অল বা মহল । 
ফনীহাভ' জুষ্ব হাক না অল ক্াঙ্গা্ লী অন্‌ ॥" 
বালক, স্ত্রী ও মূর্খ যেখানে রাজা বা যেখানে ছুইঈন রাঁজ। 
অথবা স্ত্রী-রাজা সেখানে বাস করিবে না । 
ভ্রমগ--“ল স্গজক্লিজ্দর্থ জনি” অর্থাৎ নিক্ষল গমন করিবে 
না.। 
“হন্জান্ধিনা ন মন্নজ্য' ব্রঘ ঈ্ধান্ীনী হহক্। 
ববীদহি লাদি ঘি হিল জন্তাদি ইমন্লি ॥” 
একাকী দূরগমন করিবে না, একাকী একগৃহে শয়ন 
করিবে না! উচ্চস্থানে শয়ন করিবে না, সহমা এক। কাহার 
গৃহে প্রবেশ করিবে না। 
“ন জাত ভ্ু্মনীজীব্ঘি অন্ন" ন নব কীন্মবল্‌। 
বিলা হজীন্দন বস্তচ্তত ঞ ন্ধহান্ধন |” ? 
উদ্ভম ব্যক্তির! জীর্ণ কি মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন 
না। রক্ত পদ্ম ব্যতীত অন্যপ্রকাঁর রক্পুষ্প ধারণ কব্াবন না। 
“ ভরা ন্তত্াস্ব ন মাসী নস্ত্বনীআাঃ জহান্্ন | 
মাজ্' দলিঅজা লক হন্তিহ্যান ন্ম থান্ছিয্যা |" 
বদি প্রাজ্ঞ হও তবে দেবতা ও বৃদ্ধদ্বিগের প্রতারণা করিও 
না--প্রতিত্‌ হইও না-সাক্ষী হইও নাঁ। | 
“মন্ডলী ওজ্যাননী লক্তত্তদবিহ্য আব্থা স্তখী:। 
হা নক্পহানন্লী হক্াখীব্জারি জন্ম নন &” 


জৈনমত্ত সমালে:চল। ১৯ 


বাহির হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিলে ক্ষণকাল বিশ্রান 
করিবে; অনন্তর বস্ব ত্যাগ করিবে। তৎপরে হস্তপদাদি 
প্রক্ষালনণকরিবে । 
“মমব্থী ফ্বহত্তলী ব্বল্ী মাহী অতুনী বগা । 
আলী দাসক্ধহা: স্ব কন্তিয্ী ঘন্ হামজা: |” 
পেষণ ঘন্ধ, ছেদন বন্ব, পাকস্থান, জলাধার, (কুন্ত) বদ্ধনী 
( গাড়, ঘটা) এই পাঁচ ব্যবহাধ্য বস্ত্র হইতে গৃহস্থদিগের 
ধন্মবাধক পাপ জন্মে অর্থাৎ & কল হিংসা স্থান, সাবধান 
থাকিলেও এ সকল স্থানে হিৎসা বাটে । কিন্তু 
হাতিলী $ন্দি কুক্তহঘহ্ নন্ঘালঙ্কক্বিঘালধ: | 
শঙ্দ : ঘন্দিকাখী ভ্তত হস্সানন' ঘন্দী লান্ববন্‌ ॥ 
এ সকল গুবগ্যন্তাবী পাপবি্নাশক ধন্মরাশি বৃদ্ধেরা অনেক 
প্রকার বলিষাছেন,সতএব মন্তব্য নিরন্তর ধশ্মীচরশ করিবেক | 
“ক্যা হান ক্দী কৃনঘজাপ্ীজিনূখী অনা | 
ঝন্ম'আীন্ব' লদীকার্ম ঘল্নী$অ কক্তনছিনাক 11 
দয, দান, ইন্জ্রিরলংষম, দেবপুজা, গুরুতক্তি, ক্ষম।, সত্য, 
শুতি থাকা, তপস্তা, চৌর্যযবিমুখ, এই গুলি গৃহস্থদিগের ধন । 
'“াহ্‌: ঘহীদন্ধাহস্ব দীঘন্দী হিহাসঅ 1” 
ধন্মের অবয়ব বহুবিস্ত ত হইলেও তং্সমন্তের সার পরো 
কার। 


৩ এঁতিছাসিক রছসা । 


ধন্দ্ ছুই প্রকার । পাপনাশক (ইহার নামান্তর প্রায়শ্চিন ) 
আর নির্ধাণোপকারক | পাপনাশক ধর্মই এই-- 
“ ক্কীনীত্বহ্যনহীস্কী শিনতন্ভিবব অন্ন । 
ন্যাতন্তন্নিমূত্তঅস্ত ঘব্মী গজ ঘাঘঘছিকি |" 
পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিন, ইন্দ্রিয়সংঘম, ন্যারপুব্বক 
জীবিকাগ্রহণ, মৃদুতা, এই সকল ধর্ম পাপ নাশ করে। 
“আবিঘীনঘিনী ত্রহ্যাল্‌ লজ্ি: যকন্ুজক্দল: | 
জা জনাদিনী দস্বাজীল্ত ' তুল অন্ডান্মলান্ ॥” 
অতিথি, যাঁচক, ছুংস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভন্ভি 
শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পশ্চাৎ মাভার 
করান উচিত। 
« ন্ান্টীকুষ্যান্বাান্ঘাঁ জী শিবলী লা বন্নক্হিকেহ | 
বআপর: ভীঃলিছি: দৃজীবিঘিতক্য অলীলিত্যা |” 
পীঁড়িত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া ঘদি কোন 
ব্যক্তি আগমন করে, তবে তাহাকে রিশেষন্ধপে অচ্চনা করি, 
বেক। 
এ ্তাদাম্ছ দাত লান্তুচ্ছ ধা ননুজিস্তিতৃ্মল: | 
সকৃলনকলম্মহ্ৰ নম তানি অঘা তমা |” 
ছর্লত মনুষ্য জন্ম পাইয়া এমন কাধ্য করিতে হইবে যে, 
যাহাতে এক মুহর্তও যেন বৃথা না যায়। 


জৈনমত নমালোচন। ২5 


হিন্দুদিগের নীতি ও জৈনদিগের নীতিতে বড় প্রভেদ 
নাই । তাহার কারণ, এই ছুই জশ্প্রদায় একদেশ ও একত্র 
বানী এব£ জৈননীতির অধিকাংশ ভাব হিন্দুদিগের নীতিশাস্ত 
হইতে গৃহীত হইয়াছে । 






পা ০ সপ পপি এ পপ পপ পা কাকা পাপ লা শশা শি পি শিপ িিলীপপশা পাপা শপ পপ শি পপ্প 


বোপদেব ও শমভভাগবত | 


লিপি লিট তি সপ পন তলত ০ 


স্ীলবাব্মনিন ন্লাসতযী হু নান্ছিনবালনন্ 
অন্ন নিহ্স্কাৰী নম্তলনী মন্ত্রনল অভ্যানলামূ। 
ঘী$ম হাঁজিহজাধািলহ্ীকানতন্িল্লানফি- 
জীমান লীব্রিহমপঘ্জনমনি: জ্পীনীণহ্ন: লন্নিং ॥৮ 


বোপদেব ও শ্রমস্ভাগবত । 


বোপদেবকে সংস্কত-বিদ্যাবিশীরদ উইলসন সাহেব দেব- 
গিরির (দেওঘর ব| দৌলতাবাদের ) অধীশ্বর হেমাদ্রির সভাঁ- 
সদ্‌ স্থির করিয়াছেন * এবং আমরাও তাহাই প্রামাণিক বিবে- 
চনাক় বহু দিবস হইল একটী প্রস্তাবে লিখিয়াছিলীম ; কিন্ত 
সেটি এক্ষণে ভ্রমপুর্ণ বৌধ হইতেছে । তজ্জন্তই আমরা অদা 
ম্বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচন। পূর্বক, বোপদেবের বিবরণ 
স্বতন্ত্র্পে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
উইলসন সাহেবের ন্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচন্্র শিরোমণিও 
বোপদেবকে হেযাত্রির দানখণ্ডের ভূমিকায় হেমাদ্রির পার্ধদ 
. বলিয়াছেন। বথা “নাহিদ আম ল্দনি', হ্ আলা- 
মবিত্রনী লছালম্ীমাম্মায: সীবীমৰ সীল, আলুমীঘ 
মহাবন্র্ধংন্হদিন আন্ধতন্নন্ত রিপাাকিনন্বহন্মুলাসিজ্্ান 
বলহনিহচ ৮ শিরোমণি মহাশয় পুনশ্চ লিখিম্বাছেন “াজ্সন 
বিক্াের ছুলাহিত্তু, ইননিহিক্স-অহেননদ্থ-লন্থাহাজঘিহাজ- 
মন্থাইন-ঘক্ষনন্টিলী হাস্থ্ী-ঘন্নাঘিজহযা-মফিছিন আআমীল্‌ 1 
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৬ এঁতিহাসিক রহস্য | 


ইহাতে হেমাজ্রিকে যাদববংশাবতংশ মহারাজ মহাদেবের ধঙ্খী; 
ধ্যক্ষ বল! হইয়াছে এবং ইহা চতুবর্গ চিস্তামণি মধ্যে হেমাত্রি 
যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহার সহিত এক্য আছে; হেমাদ্রি 
কোন স্থলেই আপনাকে রাজ! বলিয়া পরিচয় প্রদীন করেন 
নাই। উইলসন সাহেব ও পণ্ডিত ভরতচন্ত্র শিরোমণি মহাশয় 
তাহাকে নৃপতি স্থির করিয়া বোপদেবকে যে তাহার সভাসদ 
বলিয়াছেন, এ বিষয় কোন প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে 
পাইলাম নষ&) স্ৃতরাং আমরা ইহাতে কিছুমাজ এতিহাসিক 
সত্য প্রাপ্ত হইতেছি না। হেমান্রি দানখণ্ডের প্রারস্তে, তীহাকে 
মহারাজ মহাদেবের ধন্মীধ্যক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং 
চতুর্বর্গ চিন্তামণির প্রতি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন। 
যথা_ “হলি স্্ীমস্থাবাসাঘিহাল স্সীলস্থাহিনষ্, ফলক 
নহক্বা -্রীস্মহ-্ধজ -নিত্া -নিক্রাহহ -স্্ীছলাঙ্গি- নিহঘ্িন 
'ঘনুনন-্িন্লালহা হানক্হ্ব + ইত্যাদি। হেমাদ্রি স্বীয় পরিচ় 
এইপর্য্স্ত প্রদান করিয়াছেন | এই গ্রন্থে বোপদেরের কিছুমাত্র 
উল্লেখ নাই। কিন্ত বোপদেবরুতমুক্তাফল গ্রন্থের টাক নিম্ীণ- 
কালে হেমাদ্ি প্রথমতঃ বৌপদেবকত গ্রস্থাবলীর এইকূপ গণনা 
করিয়াছেন, যথা, 


“ অব্য হ্যাজহযা নহযসঘ্তলাঃ কদীনাঃ সমল্দ্া হক) 
2 ০৯ € ৯: 
দজ্ানা লম নম্তজ$ঘ নিঘিলিঘাঁাছনলীওয্লন:। 


বোপদেব ও শ্রীমস্তাগবত | ৭ 


হাক্িঘ শয় হন জনানন্লীি * * * মু 
যন্ননাহিস্মিহীলষাবিস্হ আৃযা: জন জীল্জীন্লহাঃ ॥৮ 
অর্থাৎ যাহার ব্যাকরণের কীর্তি অস্ুত,_ব্যাকরণ বিষয্কে 
মাহার ১০ টি প্রবন্ধ,-বৈদ্যক গ্রন্থের উপর ৯ টি প্রবন্ধ১-- 
তিথিনির্ণয় নামক ধর্্শীক্, সাহিতা ৩খান,ভাগবতের উপর 
৩টি প্রবন্ধ,-সেই অন্তর্বাপী মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের 
কোন্‌ কোন্‌ গুণ না অলৌকিক ? 
বোঁপদেবও হেমাদ্রির উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেনঃ 
আমি হেমা্রির সন্তৌষের নিমিত্ত হরিলীলাখ্য ভাগবভব্যাথ্য! 
করিলাম 1 যথা) 
* ক্রীলক্ামনলক্জন্মচ্ঘোমাখাহি লিষল | 
নিলা নীঘহনল লনিস্থলাহি গত ।৮ 


রঙ 


( বোপদেবকৃত হরিলীলাটীকা ) 

হেমাদ্রি, বোপদেবকৃত হরিলীলাটাকার টীক। লিখিয়াছেন। 
হেমাত্রি ও'বোপদেব সমসাময়িক এবং এই হেমাত্রি দাক্ষিণা- 
ত্যের দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহারাজ মহা- 
দেবের আশ্রয়ে হেমাদ্রি ও বোপদেব উভয়েই দেবগিরিতে বাস 
করিতেন । 

হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য 
তিনি হরিলীলাটীকায় “লন্বিইলানসি-ন্তুহ্তে" এইরূপ লিখিষ্বা 


২৮ .. গ্রতিালিক রহস্য । 


ছেন, নতুবা, ভিনি হেমাত্রির সভাসদ্‌ হইলে কিঞ্চিৎ নত হই- 
যাই লিখিতেন। 
করহাট ক্ষেত্রবাসী গোপালাচার্্য বলেন, বিউ্রপভট্র-রুত 
প্রাকৃত গ্রন্থে লিখিত আছে--“ন্বন্বা্য ছমাঙ্গিঃ স্বাহক্যাছিন 
ক্বাহছ মন (২২২২) আজীভুন-হািিজ্ঞান্যান্বন্হী-লালজ্ঘ- 
আানস্মহ-অন্মজ-মমবকুদ্ধ-জন-মীনা-আাব্জালীলয-নাবিল:” 
“অর্থাৎ হেমাদ্রি ১২১২ শকাৰে দাক্ষিণাত্যের অলন্দী গ্রামের 
জ্ঞানেশ্বরক্কৃত গীত ব্যাখ্যানের পরভবিক “হন নকাক্সিঅনন্ঘল- 
ন্ধারিজ্-লীঘহলপাক্কাঘিল “ হল্দাহ্জ-সল হান অিদ্ম্যাজহ- 
বম মন । জননী লঙ্ললি ভাতা অন মস্ায্বল, 1” আনি 
ভু্-মহাবি-ন্থালিবনত- মন্থিন - স্ীহালন্হতীখলয়াবন- 
মাহান্থোর:_ ”. অর্থাৎ হ্মাদ্রির আশ্রিত এবং সমসাময়িক 
বোপদেবের পুবৈর্ব ১১২৫ শকে মধবাচার্ধা জাগ্য়াছিলেন, 
ইত্যাদি পুনরায় বৌপদেবসম্বন্ধে নন্বমিশ্র কহেন “ছ্ক্করহান্াহ্স- 
বমহাহ্ন্লহ বন্যহক্ষররর হ্যানীর নীনহনীগলুল” অর্থাৎ শঙ্করা 
চার্ধ্ের সময্স হইতে ২১০ ছুইশত দশ বৎসর অতীত হইলে বোপ: 
দেবের জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচন্ত্র শিরোমণি বৌপদেবের 
১১৮২ শকে জন্ম হইয়াছিল অনমান করেন। উইল্সন অফেন্ু,* 
ও এগ্টার গার্ড 1, কর্ণেল ক্নিডি, কোলক্রক, গোলড্ষ্ট কর ও 


* 800908৮ ৪ 090510585৮0. 874 0 6৮5, 
শ 1901098 [00859 38096655. 


বোপদেব ও ঞমস্ভাগবত ॥ ২৯ 


ব্েল, সকলেই বোপদেবকে খৃষটায় দ্বাদশ শতাকীর লোক স্থির 
করিয়াছেন, কেবল বণূ্ষের মতে তিনি ১৩০০ খুষ্টাবে বর্তমান 
ছিলেন । 

মুক্তীফল গ্রন্থে বোপদেৰ নিজের পিচ যাহা দিয়াছেন, 
তদন্ুসারে তিনি চিকিৎসক কেশবের পুল্র ও ধনেশ মিশ্রের 
শিষ্য । যথ। ১ | 

“নিকন্বনক্ঘ-ছ্িম্মেষা লিলজ্গৰ-নলুলা | 
ছমালিনাঁদহনন মৃ্রদেনন্্ীজহল্‌ ॥+ 

বোপদেব ভিষক-নন্দন বলিয়া পরিচষ দেওয়াতে অনেকে 
শাহাকে ভ্রমক্রমে বৈদ্যজাতীত় মুন করিতে পারেন, কিন্ত 
বোপদেব ত্রাহ্গণ ছিলেন । যথা ;--“নীমহীক্রজ্জাহক নিদী- 
অক্মহাক্েহ্ম ”” বোপদেব বৈদ্যকুলে জক্গমিলে তিনি কখনই 
বিপ্র বলিয়া পরিচর দিতে পারিতেন না । বরং দ্বিদ বলিলেও 
বলিতে পারিতেন কিন্তু বিপ্র বলার অধিকার ব্রাহ্মণের 
ভিন্ন অন্যের নাই। পুর্বে এবং এক্ষণে দাক্ষিণাত্য ও উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে .ব্রাহ্গণগণ চিকিৎসা বাবলা করিয়া থাকেন? 
বঙ্গদেশেও আত্রের-গোত্রীক় ত্রাঙ্মণগণের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস। 
প্রচলিত আছে। 

প্রাজ্যভট্টকৃত ২য় রাজতরহ্গিণীতে এক বোপদেবের কথা 
উল্লেখ আছে, তিনিও পণ্ডিতশিরোমণি এবং তিনি ৯ বৎসর 
কাশ্ণীরে রাজ্ুয্ধ করিয়াছিলেদ। ইহার ভ্রীতার নাম জন্ম 


৩০ এঁতিঙ্বালিক রহস্য! 


দেব। এই বোঁপদেব আমাদিগের আলোচ্য মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ- 
প্রণেতা বোপদেব হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি । 
বোৌঁপদেব ভাগবতের উপর প্রবন্ধত্রিতয় (হরিলীলা,মুক্তা- 
ফল, ও পরমহংসপ্রিয়।, ) শতশ্রোকচন্ড্রিক, মুদ্ধবোধ ব্যাকরণ, 
কবিকল্পক্রম ও তণ্রীকা, কাব্যকামধেনু। রামব্যাকরণ প্রভৃতি 
লিখিষাছেন । তাহার মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। ধাতু 
পাঠের আরন্তে তিনি ইন্ত্র, চক্র, কাশক্কষ্চ, আপিশলীঃ শাক- 
টায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাব্বিকের 
নাযোল্লেখ করিয়া গ্রস্থীরস্ত করিয়াছেন । 
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এত সংক্ষেপে নিন্মিত যে, বোপদেক 
পাণিনির সমুদক্ সুত্রে মন্ত্র উহার ১১১ শত স্তরে নিহিত করি, 
য়াছেন। বোপদেব বৈয়াকরণিক সংজ্ঞ! অর্থাৎ নাম ও পরি; 
ভাষার অক্ষর পর্যন্ত কর্তন করিয়াছেন । যথা) বুদ্ধির--তরী, 
গুণের-এু১ দীর্বের-্থ, সমাসের--স ইত্যাদি ! লট, লোট, লু 
ইত্যাদি পরিভাষার স্থানে কি, খি, গি, ঘি ইত্যাদি । এক 
অক্ষরে নামের সঙ্কেত করিষ্বাছেন,দ্যক্ষর সংঙ্ঞা প্রায় নাই। 
“ক্আা্মিন্ীবা রী” এই হু দ্বারা বোপদেব পাণিনির 
ছইটি সুত্র সঙ্কলন করিয়াছেন । “ অজাশ্রনায়ালন$ল্রীঘ্ব:৮ এই 
স্তত্রে পাণিনির দ্বুইটি স্থত্র নিবিষ্ট আছে । এইরূপ কোথাও ছুই, 
কোথাও তিন, কোথাও চারি পর্যন্ত শ্ত্রের কাধ্য বোপদেবের 
এক স্ত্রে নির্ধাহ হয়। এইরূপ সংক্ষেপ কক্সরতে নুগ্চবোধ 


বোঁপদের ও জ্ীমন্ভাগবত। ৩$ 


ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ; তাহাতে টাকা ব্যতীত 
সংস্কারলাভের আশা নাই। ষুগ্ধবোধের স্ত্রগুলির উচ্চারণ 
অতি ক্লঠোর ও ক্লেশজনক | তাহার কারণ, ২1৩।৪ বর্ণ একত্রে 
এবং একযোগে, একপ্রযত্থে উচ্চারণ করিতে হয়) যথা 
“আন ্থনবীজীমীর্ীন্তুূতীওত্ব:” “চবহান্ত লীওবন্দুন্নহ- 
যলহাল্লদন্বাক: হীঘক্যাইলি নান্বজীব্তু না।” হন্যাতি | 

বোপদেৰ বৈষ্ণবধশ্শাবলম্বী ছিলেন এজন্য উদাহরণ সমস্ত 
বিঝুনামঘটিত করিয়াছেন। বৌপদেবের বাঁতচ্ছিষ্যের অভিপ্রায় 
এই যে বাঁকরণশিক্ষা এবং হরিনাম কীর্তন এই ছুইটি একস্থানে 
শা ওয়া সুহুর্লভ | মুগ্ধবোধ ব্যতীত অন্ত ব্যাকরণে উহা! লাভ হস্ক 
না, এজন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই পাঠ্য হউক। যথা-- 

““নীলদীব্যবাবীনহন নৃন্ধুনহত্্রীনত্ব লব হি জীজ। 
বৃহ ল্জন নূলনীহান্পলঞ্ঘনডনঃ ঘতলীবলিলন্‌ ॥" 

বোপদেব “অন্ত হিন্বাঘুযা--+ ইত্যাদি হ্যত্রের উদাহরণ 
কেবল হরিনামঘটিত করিয়াছেন? “বান্তু অঙ্লা:ঃ” ইত্যাদি। 

মুক্বোধে বৈদিক প্রক্রিরা নাই। যে সকল পদ সাধারণতঃ 
কবিগণ প্রম্নোগ করেন না। এমন নকল পদনিম্পাদক শত্র, ষাহা 
অন্যান্য ব্যাকরশে আছে, তাহা! মুগ্ধবোধে প্রায় পরিত্যক্ত 
হইরাছে। এমন কতকগুলি পদ আছে যাহা! বৈকল্পিক অর্থাৎ 
একবার হয়, একবার হষ না) এমন ছুই একটি পদনিষ্পাদক 
সুত্র একবারে নাই বজিলেও অত্যুক্ি হয় না? 
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স্থপদ্ম+ পাঁণিনি, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি ব্যাকরণের দ্বার! 
( গজড়ৎ) পদ সিদ্ধ হয়, মুগ্ধবোধ মতে তাহ। হয় না, (ওঁড়িঢৎ ) 
হয়। দধি দর্ধি মধু মধ ইত্যাদি দ্বিবিধ প্রয়োগ অন্যান্য 
ব্যাকরণের মতে হয়, কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে হয় নাঁ। এইরূপ 
অনেক প্রকার প্রয়োগ মুগ্ধবোধমতে হয় না; সুতরাং তাহা 
অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিতে হইবে । গ্রন্থকার স্বয়ং রি বৃত্তি 
করিয়াছেন । 

মুগ্ধবোধের ছর্গাদাস, রামতর্কবাগীশ, রামানন্দ, নধুস্থদন, 
দেবীদান, রামভদ্র, রামপ্রসাদ ভর্কবাগীশ, শ্ীবল্লভাচার্ধ্য, দয়া 
রাম বাচম্পতি, ভো'লানাথ মিশ্র, কাক সিদ্ধান্ত, রাতকান্থা 
তর্কবাগীশ, গোবিন্দরাম প্রভৃতির টীকা আছে। এই "কল 
টাকার মধ্যে ছর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের টীকা উৎকৃষ্ট ও 
এক্ষণে প্রচলিত । কাশীশ্বর ও নন্দকিশোর মুগ্ধবোধের পরিশিষ্ট 
লিখিয়াছেন। 

প্রস্তাবের শীর্দেশে “বোপদেব ও শ্রীমন্তাগবত ” লিখি 
রাছি। কিন্তু এতক্ষণ শ্রীমষ্ভাগবতের বিষয় কিছুই-বলি নাই 
এবং বোপদেবের সহিত অমস্তাগবত গ্রস্থের নাম কি জন্য 
সংযুক্ত করিয়াছি, তাহারও আভাস পাঠকবর্গকে প্রদান কৰি 
নাই। উপমংহারকালে তাহার বিবরণ লিখিতেছি । ভাগবতের 
যায় উৎক্ষ্ট গ্রন্থ পুরাণের মধ্যে নাই। ্চায়, সাধ্য, পাতঞ্জলাদি 
সমস্ত দর্শনের সার'ইহাতে গৃহীত হইয়াছে । এই গ্রন্থ এত 
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গাস্থীরধ্যপূর্ণ ঘে; বিনা আত্মাসে ইহার মর্োষ্েদ করা যায় না। 
এজন্ পণ্তিতেরা বলিয়া থাকেন “বিত্বাননা লামন্ন মধীন্তা ” 
বিদ্বান্‌ ধ্যক্তির পরীক্ষা একমাত্র ভাগবত গ্রস্থদ্বারা হয় । এতাদৃশ 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রতি অনেকে সংশয় করিয়া থাকেন এবং কেহ 
কেহ ইহাকে বোপদেব প্রণীত বলিয়া হতাদর করেন। অনেক 
পণ্ডিত সেই সংশয়ের কারণ ছেদ করতঃ ভাগবত ব্যাসপ্রণীত 
সপ্রমাণ করিয়া, ' বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । আমরা 
অদ্য ভাগবত ব্যাস-প্রণীত কি না,তাহার সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস 
পাইতেছি না এবং সকল পুরাঁণই যে বেদব্যাবের দ্বারা রচিত, 
ইচ্ছাও আমরা! বিশ্বাস করি না; তবে এই সকল গ্রন্থ যে আঁধুনিক 
এবং মুদলমানদিগের রাজ্যশাসনকালে রচিত হইয়াছে, ইহা! 
বল1ও আমাদিগের উদ্দেস্ট নহে । আমর] এক্ষণে ভাগবত বৌপ- 
দেব-প্রণীত নহে এবং তাহা। অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাই, 
সপ্রমাণ করিতে যত্র পাইতেছি। 

ধাহার! "বলেন শ্রীমস্ভাগবত ব্যাসদেব কত নহে, ইহ! 
বোপদেব-প্রধীত, তাহাদিগের তর্কের প্রণালী এইরূপ, যথা ;-- 

“ুস্াদকরনিঘিমঅলিনন্ধান্ হাছন তড্ঘন্ন্নহজাণঘিন্ত- 
ইনুদদালাহ্রালঘ্িজহযলীনন ৮. | 

অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাঁণী কথনকালে কতকগুলি আধুনিক রাঙা 
ও ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। কোন মান্য সংগ্রহকাবের! 
ইহার বচন উদ্ধীর করেন নাই। আবর্ গ্রন্থের সভায় ভাগবতের 
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রচনা প্রাঞ্জল নহে, অত্যন্ত আধুনিক শ্রিষ্ট শবের দ্বারা এই 
গ্রন্থের নির্াগ এবং যেরূপ পদলালিত্য ও পদবিস্যাসচ্ছট। দৃষ্ট 
হুয় এরূপ পদবিন্যাঁস ও লালিত্য আর্ধ সময়ে ছিল নাঁ। এই 
সকল কারণে ভাগবত ব্যাসক্কত নহে, ইহ! বোপদেবক্কত £ 
বোপদেবের রচনা প্রণালী এইরূপই দেখা ষায়। 

“ ভাগবতভূষণ” কার এই সকল আপত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ত 
প্রভিপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলিরাছেন 5 

১ম__কাঠক, কাপালক, মৌহল, মৌদগল প্রস্থৃতি বেদ- 
ভাগের নাম থাকিলেও তাহা ঘেমন জৈনিনি, তত্তৎখধিকৃত 
শঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিরাছেন-_অপৌরষেয় বলিয়। 
নিশ্চয় করিয়াছেন, এখানেও সেইন্সপ কর । ২র-মান্ত গ্রন্থ- 
ক্কারেরা ভাগবতের প্রমাণ একেবারে ধরেন নাই, এমত নহে; 
আবশ্তকমভে বোৌপদেবের পুর্মভবিক চিৎস্থখ মুনি প্রত্থতি 
অনেক মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন । 
'তবে বীহার। ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, তাহাদিগের 
প্রবন্ধ ভিন্নপ্রকার । অর্থাৎ তীহাদের গ্রন্থ সকল তত্বপ্রতিপাদক 
নহেঃ। কেবলমাত্র বর্থাশনব্যবস্থা বা শ্রাধান্যরূপে জ্ঞানমার্ 
প্রকীশক গ্রন্থ । দেই কারণেই ত্াহার়। ভাগবতকে আপনাদের 
প্শ্থমধ্যে আনয়ন করেন নাই । ওর-_-যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ্, 
 বিষ্কুপুরাণ, ভাগবতীর অষ্টাবক্রাখ্যান, সনৎস্থজাত প্রভৃতি যখন 
নম্পূর্ণ কঠিন, গম্ঠীরার্থ, পদলালিত্য ও বিন্যাসপরিপাটীবুক্ত 
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হইলেও তাহ! আর্ষ হয়, তবে ভাঁগবত আর্ধ না হইবে কেন ? 
অনস্ত সংস্কৃত প্রারত ভাষাভিজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ভগবান বেদ, 
ব্যাসেরর্ণনকট সকলই সম্ভব, অসভ্তভব কিছু নছে। তিনি অন্মদা- 
দির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পাত্র নহেন। বিশেষ তিন এক 
সময়ে সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই--ঘখন বমনয়ভেদ আছে, 
তখন লিপির প্রকীর ভেদ নী হইবে কেন? আম্রা অদ্য যে 
রীতিতে গ্রন্থ লিখিতেছি, পরশ্ব লিখিতে হইলে তাহা ভিন্ন 
প্রকার হইয়া বাইবে। ইত্যাদি বিচার দ্বারা ভাগবতভুষণকাৰ 
আপত্ভিকারিগণের দিদ্ধান্ত খন করিয়া ভাগবত গ্রাড়ীন গ্রন্থ, 
বোপদেব কৃত নহে, সপ্রমাণ করিয়াছেন । 

শঙ্করাচার্যের সময়ের ২০৭ শত বৎসর পরে বোপদেবের 
জন্ম হয়, এবুং শঙ্ষরাচার্ধ্য বিষ্ুদইস্র নাম ভাষ্যে ও চতুর্দশ 
অন্ত বক্ষে ভর্মবনক উহ কবিকছন্য ৬ পক আক্ককুধ 
চারের পূর্ববর্তী হন্ুমৎ ও ভিতনুথ দুনিভাগবতের টাকা করি 
যাছেন। তাহা! হইলে ভাগবত বোপদেব প্রণীত বলা "কি 
প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? সিদ্ধান্ত দর্পণ নামক গ্রন্থে লিখিত 
আছে 

« লীদত্নজনল্লল্ নীদ্হনদুযালবঃ | 
নর্ঘ তীল্গা জনাব স্তস্থন্‌ মন নিনৃন্তত্বাবিলি: ।%৮ 

অর্থাৎ ষি ভাগবত বোপদেবের রুত হয়, তবে তৎপূর্ব্ব- 

বর্তী চিৎস্ুখাঁচার্ধ্য প্রস্ৃতি মহাআ্বারা কি প্রকারে তাহার টীক। 
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করিতে সমর্থ হইলেন? গৌড়পাদ ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ 
করিয়াছেন। ইনি শঙ্করাচাধ্যের পুর্বে বর্তমান ছিলেন । কেন 
না বৈদাস্তিকেরা অন্যাপি পাঠকালে সম্প্রদায় প্রবর্তকগণের 
নমস্কার করিয়া থাকেন। তাহাতে আদি পুরুষ ব্রক্গা হইতে 
পর পর শঙ্কর-শিষ্য পর্যন্ত উল্লিখিত আছে । যথা-- 
“নযোযকা ক্সলন্থ নক্িন্ত' ঘল্লিত্ব নন্দহান্হেত্ত। 
হান স্ন্দে ীহ্দাব' লস্ঘান্ন নীনিন্যীমীন্দনঘত্ত সিচ্যোল্‌। 
সীক্ঘক্রযাাঘালঘান্ত স্সিচ্ঘনা %& সস * * ১ 

রাবা্গুজের গ্রন্থে ভাগবতের প্রনাণ উদ্ধত হইয়াছে।- 
স্বর্তিকাঁলতরঙ্গের মতে রামীন্থজ ১০১৯ শকান্দে বর্তমান ছিলেন। 
সুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ববর্তী । 

কাশ্ীরদেশীর ক্ষেমেস্দ্র-প্রকীশে, ক্ষেমেন্দ্র ভাগবতের উল্লেখ 
করিয়াছেন । এই ক্ষেমেজ্ রাঁজতরঙ্গিণীকার অপেক্ষা! প্রাচীন, 
কেন না তনি « জালল্জ্ লুমাবেছী + এই কথা 'ঘ্লিয়। 
ক্ষেযেন্দ্রকৃত রাঁজাবলীর কথা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও 
ভাগবতের প্রাীনত্ব সপ্রমাণথ হইতেছে । ভাগবত বোপ- 
দেবের বহুকাল পূর্বের গ্রন্থ না হইলে কি জন্য হেমাড়ি 
বোপদেবের সমসামগ্সিক হইয়া তাহার প্রমাণ সাদরে চতুরবর্গ-. 
চিন্তামণি মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি যি ভাগবত 
বোপদেবকৃত কৃত্রিম পুরাণ জানিতেন, তাহা হইলে ভাগবতের 
প্রমাণ কখনই গ্রহণ করিতেন না। ভাগবত বোপদেব-প্রণীত 


বযোপদেৰ ও জীমন্ডাগবত । ৩৭ 


আধুনিক গ্রন্থ হইলে, তাঁহা কখনই চৈতন্যক্দেব, বূপ,' সনাতন, 
জীব গোস্বামীর দ্বার! আদৃত হইত না। ভাগবত .বোপদেব- 
প্রণীত প্রস্থ হইলে তাহার স্থপ্রপিদ্ধ প্রাচীন ও মান্য, লেখক- 
গণ কিজন্ত টীকা করিলেন ৫ নিষ্বে ভাগবতের টীকাসমূহের 
উল্লেখ কর! গেল, ইহাঁর মধ্যে বোপদেব কৃত ৩ খানি টীকা! 
আছে 1 | 

“শ্রীধরীয়, বিজয়ধবজ, হবিলীল!, মুক্তীফল, পরম হংসপ্রিয়া, 
বিশ্বৎকাযধেন্ু, সশ্বন্ধোক্তি, তন্বদীপিকা, শুকহৃদয়, স্দর্শনী, 
মুনিপ্রকাশিকা, প্রহর্ষণী, যাছুপতী, বৃহকোষিনী, চক্রবর্ভীয়া, 
সন্র্ভ, বোধিনীসারঃ মাঁধবীয়, বামনী, 'একনাধথী, পুরুষোত্মী, 
মধুহ্দলী ইত্যাদি 1 

যে ফেুপ্রসিনধ গ্রচু্থ ভাগবতের নামোল্লেখ আছে, 
তাহার নামগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

গৌরীতন্ত্র ২ পটল, পদ্ম-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, নারদ-পুরাণ, 
স্কন্দ-পুরাঁণ, তত্ব-প্রকাশিকা, তাঁৎপর্যযচক্দ্রিকাঁ, দিনত্রয়-মীমাঃসা, 
ক্ষীরনিধি, সদীচারবৃহস্পতি-ব্যাখা, স্থৃতি-কৌত্তভ, স্মৃত্যর্থ 
সাগর, নির্ণয়রত্র, বিদ্যারণ্যমুনিকৃত জীবনুক্তিপ্রকরণ, হেমাঁদ্র- 
কৃত ব্রতখণ্ড ও দানখণ্ড, নির্ণয়সিন্ধু, ভট্রোজীদীক্ষিতকৃত পুজা- 
প্রকরণ, নাগোজিতট্টকৃত আই্রিকৃশেখর, সংস্কারকৌস্তত, 
মথুরাপেতু, শ্রান্ধমহূখ, ব্যবহীরমযুখ, কাঁলদিনকর, বিধান- 
পারিজাত, ভোজনপ্রকরণ, প্রয়োগপারিক্সাত, আচাররত্ব। 


৩৮ | এতিহাঁসিক রহুল্য। 


ংবৎসরপ্রদীপ, ক্ষলিধর্মপ্রকরণ, অদ্বৈতাঁনন্দপাঁগর, কাল- 
নির্ণয়, কাঁলনি্ণরদীপিকাঁ, কালনির্ণয়বিবরণ, শঙ্করাচার্্য- 
কৃত বিষুন্পহস্রনামভাষ্য ও  ততকৃত চতুর্দশ মতবিবেক, 
মহারাজীয়, গৌড়পাদক্কৃত পক্জীকরণব্যাথা, ননমি শ্রকৃত 
গোবিন্দাষ্টক, রামারণচন্দ্রিকা, রামতাপনী ব্যাখ্যা, বল্পভাচাধ্য- 
নিবন্ধ, উৎসবপ্রতান, শুদ্ধাদ্বৈত মার্ভও, বিদ্বন্মগুল, পুরুষো- 
মহারাঁজকৃত স্থবর্ণস্ত্র, নিশ্বাকীয়, স্বমতনির্ণয়সিদ্ধু, হরিভক্তি- 
বিলাপ, রামানজীয় ও ততরুত সারসংগ্রহ, অপ্যয়দীক্ষিত- 
কৃত শিবতত্ববিবেক, বাচস্পতিকৃত ভক্তিপ্রকীশ, অদ্বৈত- 
পিদ্ধিকারকৃত ভক্তিরসায়ন, নামকৌমুদী, সচ্চরিতমীমাংসা, 
ভক্তিরত্বাবলী, ক্ষেমেন্দ্রপ্রকীশ, ভাঙ্কর-রাজকৃত ললিতা-টাকা, 
নীলকণ্ঠকৃত দেবীভাগবতটাকা, ভক্তিসুত্র ইত্যাদ্ী। এক্ষণে 
স্থবিজ্ঞ পাঠকগণ দেখুন ভাগবত যদি আধুনিক বোপদেব- 
প্রণীত গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এতগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার 
নায়োলেখ কখনই থাকিত না; এবং তাহা হইলে তাহার 
প্রমাণ প্রসিদ্ধ মান্ ও প্রাচীন গ্রশ্থকারগণ সাদরে কখনই গ্রহণ 
করিতেন না । এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আবাঁর অনেকগুলি 
বোপদেবের পুর্ষের রচিত গ্রন্থ আছে। এই সকল আলো- 
চনার ভাগবত কখনই ' কোপদেব-প্রণীত বলিতে সাহস করা 
যায় না। প্দন্াহী ীদহলীতী বন্দ্রনাদ্বাল হাঁ” ভাগ- 
বত বোপদেব-প্রণীত একথা বলা আর বন্ধ্যার পুত্র বল! 


বোপদেব ও জ্ীমন্ডভাগবত । ৩৯ 


সমান। আমর! গৌঁড়ামীর পক্ষপাতী নহি, কতকগুলি লেখক 
কেবল বৈষ্ঞব্বর্থের প্রতি বিদ্বেভাব প্রকাঁশ করিবার জন্ত 
অসার ৪ অযৌক্তিক তর্ক উত্থাপন করিয়া ভাগবত পুরাণ 
বোপদেবপ্রণীত বলিতে সাহ্‌দী হইয়াছেন। "আমরা ভাগবত 
সম্বন্ধে অন্যান্য বিচার স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। এই প্রস্তাবে 
বৌপদেবের প্রসঙ্গক্রমে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহাই 
বলিলাম । | 





০ পাম্পি শা পাতা শশা শি কাশিকী পেশ শা 


বেদ- বিভাগ | 


এসপি সপ সা সা 


“ননূ.জী$ঘ ব্রহীলাম, জ নাজ. ভিজন-সতীঅল- 

অন্দন্সাসিজাহিকা:, ক না লজ্ সালাহ্প্রম ? ন 

বর নন মলক্মিলকনি নহী আ্াজ্ালতীন্ী লন্বনি ॥+, 
সায়নাচার্ধ্য | 





বেদবিভাগ | 





ইত্রিপূর্রবে আমরা *বেদপ্রচার ও বেদ” এই ছুই প্রস্তাবে 
আর্ধযদিগের প্রধান ধর্বগ্রন্থের সার মর্ম বিশেষন্ধপে নমালোচনা 
করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে প্রাচীন খষিগণ বেদবিভাগ 
ও তাহার মংখ্যানির্ণয় বেক্ূপ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই “চরণ- 
বাহ” ও “আর্ধ্যবিদ্যাস্থধীকর” হইতে সংক্ষেপে নিক্ে অবি- 
কল্প সঙ্কলন করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি । 
এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত হইলেও স্বতন্্রূপ্সঙ্কলিত করিলাম, কেন 
না, ইহাতে পাঠকবর্গ বৈদিকালে ও তৎ্পরভবিক পৌরাণিক 
সমরে বেদশান্ত্রে যে কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়! ছিল, তাহ! উত্তমরূপে 
অবগত হইতে পারিবেন। যেধে শাখার মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণভাগ 
বিলুপ্ত হইয়াছে ও যাহা ধাহা এক্ষণে বর্তমান আছে, তাহার 
বিবরণ-ইতিপূর্ক্বে লিখিয়াছি, এজন্য এ প্রস্তাবে তাহার আর 
উল্লেখ করিব না । 
ধগ্থেদের পরিমাণ চরণব্যুহে উক্ত হইয়াছে বথা__ 
« আন্না হগ্ছাঘন্ছবাঝি অন্না মজ্ছনালি ভ্ব। 
গন্ানস্থীনিং মাতস্ত (২০০) অল্যাহাঅযানৃক্যৰ | 
অর্থাত ১০৫৮০ টি খক্‌ স্মহির নাম পারায়ণ। 


8৪ এঁতিছাপিক রহস্য । 


শৌনকীয় প্রাতিশাখ্যমতে এই বেদের পাঁচ শাখা যথা 
শাঁকল, বাস্কল, আশঙ্বলায়ন, শাঙ্যায়ন, নাঃ । ইহার 
প্রমাণ-- 
“জা নিবি রান দ্ঘলনঃ |. 
ঘতিনঃ ছ্াজভলাহৌ ন্তপ্রিত্নহলল্নহ্্‌ 0৮ 
( শৌনকীয়প্রতিশাখ্য ) 
 অঙ্থাৎ পুর্ববকথিত খক্‌সগৃছের নাম খণ্েদ, ইহার সমস্তই 
সর্বাগ্রে শীকলমুনি যত্র পূর্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন । পশ্চাৎ 
অন্য চারিজন অধ্যয়ন করেন | সেই চারিজন যথা 
“ছ্ান্বলস্ছেজামন্ট ইজ লতৈজী নানক । 
অসুন্ঘাঁ কমে; বল দত্বীন হজন্রহিল; ॥% 
(শৌনকীয় প্রতিশাখ্য ) 


শাঙ্ায়ন, আশ্বলায়ন, মাঁঞুক ও বাঙ্কল, ইহীরাই খণেদী- 
দিগের আচার্য্য এবং কথিত পাঁচজনই একবেদী। (একমাত্র 
খগ্থেদই ইহাদের প্রধান অভ্যসনীয় 1) 

শৌনকের মতে ইহারা খষি কিন্তু আশ্বলায়নগৃহ্ের মতে 
ইহারা আচার্য, খষি নহেন। আশ্বলারন যেখানে দেবতা, খষি ও 
আগচার্ধ্যদিগকে তর্পণ করিতে হইবে বলিয়া সুত্রদ্বার! রীতিবদ্ধ 
করিয়াছেন সেস্থলে ইহাদিগকে খবিমধ্যে গণনা না করিষ। 
আচার্ধয বলিয়াই গণনা করিয়াছেন । 


বেদ-বিভাগ । ও 


উল্লিখিত ৫ পাঁচ শাখা প্রধান। তত্ভিন্ন ইতরেয়, কৌধী- 
তকি, শৈশরী, পৈঙ্গী, ইত্যাদি আরও কয়েকটা শাখ] দৃষ্ট হয়, 
তাহা প্রধান শাখা ন| হইয়। প্রাতিশাখ্যমতে উপশগুখী বলিয়া 
পরিগণিত। বিষুপুরাণেও এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যথা 
“ নৃকুী নীক্বুধী নান: ছদ্ম: সিসি । 
ঘজ্বরন সাজা; স্িচ্যাঃ আযব্ৰালীহ-সনীজাঃ | 
সুদগল, গোকুল, বাশুস্ত, শৈশির, (শিশির) ইহারা শাকলের 
শিষ্য এবং শাখাবিশেষের প্রবর্তক) অতএব সর্বনমেত খঞ্খের 
২ শাখায় বিদ্বত। ভাগবত ও মহাভাষ্যে ২১ শাখার কথাই 
লিখিত আছে । যথা মহাভাব্য--- 
“হন্নিনিষথা না: 
এইরূপে অধ্যয়নও সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শাকলপ্রভৃতি আদি 
আচাধ্যদিগের ভিন্ন ভাবের প্রবচন অন্ুুদারে একমাত্র থণ্থেদ 
অনেক শাখার বিভক্ত হইরাছে। সমুদয় শাখা একত্র করিলে 
অতান্প-মাত্রতারতম্য দেখা যাঁ়। প্রবচন শব্দে বেদার্থবোধক 
গ্রন্থ বুঝাস্ব |: যথা 
 পজ্সসঘাঃ জলজ লহমু অজ্রসন্দনঘ স্ব” 
(মনু ৩ অং) 
এই শ্লোকে প্রবচন শব্দের অর্থে কুন্ধুকভট্ট ব্যাখ্যা করিয়া- 


হেন 


৪৩ | এতিঘাসিক ব্লহস্য। 


« ঘজহীবীন্যন হাথ হলিহিনি সনপ্থলান্মত্কানি জি্া- 
হীন” যদ্দীর! উত্তমূপে বেদার্থ নকল ব্যাথ্যাত হয় তাহাই 
প্রবচন এছ, অর্থাৎ শিক্ষার্দি । 


খখেদের হুক্ত এক সহস্র ১৭২ সহস্র ৬ বর্গ ৬৪ অধ্যার। 
১০ মণ্ডল । ৮ অষ্টক। 


 স্থক্তের লক্ষণ-_“অন্দুষান দিবাক্দন্ন, ভূন্ধনি্রলিঘীঘল 1” 
বৃহদ্দেবৃতা । 
নিরাকাজ্ছ ছন্দোময় প্লুবিবাক্যের নাম শ্ুক্ত অর্থাৎ বৈদিক 
মহাবাক্যই স্ৃত্ত। 
এই সুক্ত তিন প্রকার । খবিহুত, দেবতাস্থক্ত, ছন্দঃসুস্তু। 
খষি ও দেবতীশ্ক্তির লক্ষণ, 
“ক্রমিনূল্গালি যাননি ভুল্গাভীলজ্ নজ্জনি:। 
বুখ নাব্য আনন্ত্ত অনুযুন্ধ ইন বিহু:” 
| (বৃহদ্দেবত। ) 


একজন খবির ক্কৃত বা দৃষ্ট যতগুলি সুক্ত অর্থাৎ মভাবাকা 
বা বাক্য, সেইগুলি খষিনুক্ত। 


১ম অষ্টকের প্রারন্তস্থ 'অআদিলীভি” ইত্যাদি হইতে 
ভিস্্া হ্মনীনঘেন্‌” ইত্যন্ত খ্ধকু ভাগ (২৭ বর্ণায্বক) ট 
ধবিহূত্ত। কেন না এ সমস্ত ধক্গুলি একমাত্র মধুচ্ছন্দ নামক 
খবির কৃত, আর তন্বধ্যস্থ অগ্নি দেবতার স্তবস্চক ৯টি খক্‌ 
দেবতা হুক্ত, কেন না এ ৯ খক্‌ দ্বারা একমাত্র 50 
স্থোত্র প্রকাশ হুইয্াছে | 


বেদ-বিভাগ ॥ 5৭ 


একচ্ছন্দে নির্শিতি পর পর ক্রমানুসারে স্থাপিত হইলে তাহ! 
ছন্দকুক্ত । যথ।এ “ক্নিলীত ৮ হইতে ১৮ বর্গ পর্যন্ত 
সমস্ত খু গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রধিত বলিয়া তাহা ছন্দঃসুক্ত | 

ধণ্ধেদের বর্গবিভাগ ও অধ্যান্বিভীগের কোন নির্দিষ্ট 
লক্ষণ নাই। উহ! স্বাধ্যার ব| অধ্যয়ন সম্প্রদায় পরম্পরায় 
প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু খণ্বেদের মণ্ডলের লক্ষণ সম্বন্ধে 
সর্ধানুক্রমণিকা গ্রন্থে শোনক বলিক্াছেন যথা--“ অ জ্সান্িহজঃ 
জীনন্থীলী লুল্বা লানীব: দ্বালজীওলনর অন ভলহীন্বিনী্ঘ 
মম । 

অর্থ এই বে, ভার্গব আঙল্গিরস যাহা দেখাইয়াছিলেন, গৃতস 
মদ দ্বিতীয় মগডলে তাহাই দেখিয়াছেন। ভাব এই যে ২৮ 
মগুলের সমুদার সুক্ত গৃসমদের জ্ঞানে উদ্দিত হয় নাই, অধি- 
কাংশ তাহার সংগ্রহ । এই সকল নিক্বাচন দেখিয়া বৈদিক 
অধ্যাপকের! মণ্ডলের লক্ষণ এইবূপ নির্দেশ'করেন যে-- 

নন্নতুঘিততষ্ানা নস্কলা ভুন্গালা হত্মিনন্ল জজ; আস্থী 
লবন” হনি। 

অর্থ এই যে, বহুতর খবির দৃষ্ট ব্হতর খক্মন্ত্ত এক খষির 
দ্বারা সংগৃহীত হইয়া! যাহ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম মণ্ডল । 

ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে অনেক মণ্ডল ব্যাসের 
পূর্বেও সংগৃহীত হইয়াছিল । এবং ইহার রচনা! কত কালের 
তাহা নির্ণর করা সুকঠিন। 


৪৮ এতিহাসিক রহদ্য। 


খথ্েদের ১০ .মগুল।* এই সকল মণ্ডলের সংগ্রহকর্তী ধষি- 
দিগের নাম আশলায়ন গৃহস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যখা-_ 
_. *ম্বনন্তিলী লালা হমেলহী ঘিস্লালিশী5শ্িমহহ্াজী 


অন্ি্তঃ সযাথা: ান্সলান্ঘা: হুমা: মন্তানূললাঃ” হলি। 
শতচা যথা 


“নসথু্নু: দম্নেমীওমবান্া আত্মনয্ত্র | 
যব বন্দি অরমেযন্তী ই হর্থ ঘীল্ধাং আনন্িন: ৮ 
মধুচ্ছন্দঃ হইতে অগন্ত্য পর্য্যন্ত খষিরা ১য মণ্ডলের খষি। 
তাহারাই শতর্চি নামে প্রসিদ্ধ। এই শতর্ছিগণ ১ম মণ্ডলের 
খষি। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দ খষি ১০২ খক রচনা করিয়াছিতলন 
স্থতরাং তিনিই শতর্টি হইতে পারেন কিন্তু অন্তান্ত খবিরা এত 
অধিক খক্‌ রচনা না করিলেও উহার সহচর ছিলেন, এজন্ঠ 
ভাহারাও শতর্চি বলিয়! গণ্য হইয়াছেন যথা-- 
“হু্স্থাহী নগুক্ছনহীত্যঘি অনা ক্মরমৃ। 
অন্ভাস্থন্বয্সাহ্ন্মমি নিন্ম যান্ধা ঘুনছ্ছিন: ॥” 
১১ মণ্ডলের খধিরা ক্ষুদ্র সথক্ত ও মহাস্থক্ত নামেও প্রধিত । 
কেন না তাহার! ক্ষুদ্র সক্ত-ও মহাহ্ক্ত নকল রচন! বা সংগ্রহ 
করেন। মহাস্থক্রের লক্ষণ শৌনকক্কত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে নিণীত 
আছে বথাঁ 
* কেহ কেছ খধেদের ১১১২ মণ্ডলের কথা বলিয়া থ্বকেন। 


এভদ্ার! প্রমাণ, হইতেছে যে তাহ! আর্ধকালের পরভাবী, নিশ্বতন 
পুরুষের রচিত । 





বেদ-বিভাগ। ৯ 


“হস্ধজনাযা আমিন ল্তাভূল্ বিতৃনু ঘা: ॥” 

দশ কের অধিক খক্ছারা যে স্ক্ত নির্মিত তাহা মহাস্থক্ত । 
সুতরাং ** খকের ন্যুন হইলে ক্ষুদ্র স্ক্ত। এইরূপ মধ্যম 
সক্ত জানিবেন। 

এতাবতা, কথিত প্রমাণ দ্বারা এই দ্ধপ অর্থলাভ হইতেছে 
যে,শতর্চি ধষিগণ ১ম মণ্ডলের পংগ্রাহক 1 ২ মগুলের গৃৎ্স- 
মঘ, তৃতীয় মণ্ডলের বিশ্বামিত্র, ৪র্থ বামদেব্, ৫ম অত্র, ৬ 
ভরদ্বজি, ৭ম বশিষ্ঠ, ৮ম প্রগাথা, ৯ম পাচমান্ত, ১০ম ক্ষ্র স্কত্ত ও 
মহাস্ুক্তীয় খধষিগণ । 

অধব্যু, বা যহ্ুর্বেদ--১০০ শাখায় বিভক্ত, ইহা পতঞ্জলি 
মহাভাষ্যে উল্লিখিত দেখা যায় । 

চরণব্যহ গ্রন্থে লিখিত আছে; য্ূর্বেদের ৮৬ শাখা; কিন্ত 
এই সকল শাখা আর এখন দেখা! যায় না, নাম পর্যন্তও শুনা 
বায় না । তবে যে কয়েকটি শাখার নাম পাওয়া যান্স তাহ! 
এই-- 

চরক, আহ্বায়ক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কাপিষ্লকঠ, চারায়ণীয়, 
বারতন্তবীয্ব, শ্বেত, শ্বেততর, ওপমন্যব, পাতাস্তিনেয়, মৈত্রায- 
গয়। 

এই মৈত্রায়ণীক্ন শাখার ৬ প্রকার ভেদ আছে । যথা-- 

মানব, বারাহ, ছুন্দুভ, ছাগলেয়, হারিদ্রবীয়? শ্টামার়নীক় | 


হয 


৫৩ এতিছানিক রহস্য | 


চরক শাখার ২ শ্রেণী আছে, ওঁখিক্ব ও খাওীকীয়। এই 
খাতীকীয্ব শাখাও ৫ প্রশীখায় বিভক্ত যথা-- 

আপন্তস্বী, বৌধাক্নী,সত্যাষাটা,হিরণ্যকেশী ও শট্যয়নী। 

বারতন্তবীয়, ওখীয় এবং খাণ্ডিকীয় ও তৈত্তিরীয় এই 
কয়েকটি পদ পাণিনি স্ত্রের «তিত্তিরি বরতন্ত খখ্িকো 
থাচ্ছিণ” দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। 

আপক্তস্বী ইত্যাদি পীচটি শব্ও (কলাপি বৈশাম্পায়ণাস্তে- 
বাসিভ্যশ্চ) পিনিপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন | | 

য্ুুরবেদের মন পরিমাণ যথা 

“আহাহচ্ছ অন্থভ্তাহি মবনাদ্জ্খী; ভভ্ভ। অলুমি ডল 
ঘাতান্ন  অজ্নক ত্ক্মন 1 (চরণ ব্যহ) ইহা কৃষ্ণ বনু 
পরিমাণ, শুক্র ঘভ স্বতন্ত্র । যছূর্বেদে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভদ্ষে 
১৮০০০ হম গদ্যমর মহাবাকা আছে। 

শুর্রজুবেদের ১৫ শাখা | কাণ, মাধ্যন্িন, জাবাল, বুধের, 
শাকেয়। ভাপনীঘ়, কাপীল, পৌই্রবৎস, আবটিক, পরমাবটিক, 
পারাশরীয়, বৈনেয়, বৌধের, 'উধেয় ও গালবা এই সমস্ত 
শাখাকে বাজসনেরীশাখা ও বলে । এই শুক যুবেদের পরিমাণ 
থা ূ 

তব হন্থত্ ্বনন্মুন সব্বা নাজন্বনএ্দ। আানন্থান্থল 
অজ্া' নাভন্বিত্ঘ- ভস্থুজিত্র | লান্কাজহ্ঘ জলাজ্জান সীল্া- 
লানাব্বনুম ফ্য়। (চরণ বাহ) 


বেদ-বিভাঁগ | ৫১ 


এক শত নুন ২ সহস্র মন্ত্র বাজসনেয়ী অর্থাৎ শুক্ল যজুর্বেদে 
আছে । : বালখিল্য শাখাও এই পরিমাণ । এই উভয়ের ৪ গুণ 
অধিক ইচ্ছার ব্রাহ্মণ । 

নীমবেদ-__পৌরাণিক মতে পুর্বে সামবেদের সহস্র শাখ! 
ছিল। ইন্দ্র বস্াঘাতে তত্তাবং ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট 
আছে তাহা এই--রাণাক়নীয়, শাটামুগ্র্য, কাঁপোল, মহা 
বঙ্পোল, লাঙ্গলিক, শারদ লীয়, কৌথুম । (বঙ্গদেশে কুথুম শাখা 
ভিন্ন অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাউ)। এই কুখুম শাখার ছয় উপ- 
শাখা । বথা--আস্্রায়ণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলীয, বৈনধৃত, 
প্রাচীনযোগ্য, নৈগেষ | ইহার পরিমাণ- 

“জ্সহ্তী বাল বন্থন্তাব্যি আালালিন্ম নুহ | শক্পানি হ- 
স্ন্যানি * * * আালমজ: আুনঃ ॥ (চরণ ব্যহ) 

আট সহজ ১৪ সাম এবং ইহা উহা ও রহগ্তের রহিত । 

অথর্ববেদ--ইহ ৯ভাগে বিভক্ত 1 যথা 

পৈণ্পলাদঃ শৌনকীয়, দামোদ, তোভ্তায়ন) জাঁষল? ত্র্গ- 
পালাশ, কুনথা, দেবদর্শী, চারপবিদ্া | ইহার পরিমাপ-- 

“ল্াহ্জ্ঞানা অন্থবন্বাবি লব্বাযা শ্িস্থলর্টন ্ব। অীদর্থ 
সাস্থ্য লই$ঘল্মযা স্মনসাতন্ধভ 1" (চরণ ব্যহ) 

. অথর্ববেদের ১২ সহস্র ৩ শত মন্ত্র। এক শত প্রপাঠক 

(পরিচ্ছেদ) আর গোপথ নামক ব্রাহ্মণ । 


৫২ এতিহাঁসিক রহসা । 


বেদাঙ্গ-_-শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্োতিষ 
এই ষড়বিভাগ । 

শিক্ষা-স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ উপদেশক শান্তর" এক্ষণে 
পাণিনীয় শিক্ষাই প্রচলিত । গৌতমীয়, নারদীরু প্রভৃতি শিক্ষা 
গ্রন্থ আছে। প্রীতিশাখ্যও শিক্ষাপগ্রন্থ বিশেষ । 

কল্প--বেদবিহিত কার্যকলাপের পুর্বাপর কল্পনা বা ব্যবস্থা 
শান্ত্র। খণ্েদের আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যা্নন ও শৌনক সুত্র। সাস্- 
বেদের মশক, লাট্যায়ন, ও দ্রাহ্াক্সণ স্ত্র। ক্ৃষ্কঘজুরবেদের 
আপস্তম্বঃ বৌধায়ন, সত্যনদঃ, হিরণাকেশী, মানব, ভারদ্বাজ, 
বাধুন, বৈখানস, লৌগাক্ষী, মৈত্রী, কঠ ও বরাহস্থত্র । পক 
যছুর্বেদের কাত্যাক্সন স্থত্র । অথব্ববেদের কুশীক সুত্র । 

ব্যাকরণ--শব্দার্থ-ব্যুৎ্পত্তি-বোধক শাস্ত্র । 

ন্রুক্ত--বৈদিক-প্দ-পদার্থনির্ণাধুক শাস্ত্র বাস্কৃুকত 
১৩ অং। ইহার প্রারস্ত বাক্য 

'ছলাক্নাম: লালান: জল হ্আন্দানভ্বং-- 

ছন্দঃ__অক্ষরপ্রস্তারনিরুূপক শান্তর । এক্ষণে পিক্গল্কত ছন্দঃ 
গ্রন্থই প্রাচীন। ইহার প্রারস্ত বাক্য" ধী শ্রী সী মূ” 
জ্যোভিষ-_কালবোধক শান্ত | গর্গাচার্ধ্য ইহার প্রপম নিন্মীতী। 
তাহার প্রারস্ত বাকা 

“মহ ভব্জন্বহলত অযাঘনন্ন্‌ সসামনিল” ইত্যাদি | 

এভভিন উপাঙ্গ বাঁ 


বেদ-বিভাগ। ৫৩ 


“মঘবজ্মস্ালি পুযাঝহ্ব লীলাজা ল্মায হক 1” 


ধর্মশান্ত্র, পুরাণ, মীম্ংসা, ভ্তার এই ৪টা উপাঙ্গনাষে 
বিখ্যাত । 





পপ 
নর পপি 


কুমীরপাল। 
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কুমারপাল। 


কুমারপাল হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করত জৈনধর্ম্ে দীক্ষিত 

হইয়! জৈন সম্প্রদাপ্নের সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । 
জৈন ইতিবৃত্তসমূহ কুমারপাল ও হেমস্থরির গুণান্থুবাদে পরি- 
পূর্ণ রহিরাছে । এই প্রস্তাব পাঠে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন 
যে, জৈনগণ অতি হ্নিয়মে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী লিপি- 
বন্ধ করিতেন। আমরা বিবিধ ছুশ্রাপ্য জৈন এ্রতিহাসিক 
গ্রন্থ বহুপরিশম স্বীকার করিয়া সঙ্কলনে প্রবৃন্ধ হইয়াছি এবং 
ক্রমে ক্রমে তাহ? পুরাতত্ব-শ্রির পাঠক মহোদয়গণকে উপহার 
প্রদান করিব। জৈন-মাহাত্ময-প্রকাশক গ্রন্থনিচয় ভবিষ্যৎ 
পুরাণের স্তায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ, এজন্য তাহার 
উর ১১১০ গ্রহণ করিব না। আমরা কেবল 

জৈন এ্রতিহাঁসিক প্রবন্ধের সারাংশ আলোচনার প্রবৃত্ত 
হইলাম । সোমন্সন্দর সরি শিষ্য জিনমণলোপাধ্যাক্স 
_ কুমারপাল-প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সংক্ষেপ-বিবরণ স্থলে 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন-_ 

“নবস্বীজব্ঘবন্থজিলীল্িজহ্ম মন্ভীজম: । 

স্ীলক্ষল্প স্তয়ীল্দমাহদক্সীনঘনিল; 1 ':, ... (৩) 





৫৮ এঁভিহ্াসিক রহস্য। 


জিমমজ্মহবানস্ছীন্ালীক্লাবিমন্র:। 
জদজনাফালাঘষ্ত ৮৮৪ ৮৭৯ (তু) 


হাঃ জ্লাহদাঘজ্ত ্বহঘল্তাত্বুঘঘা | 
*** *** অনন্ন্' বন্ঘলি লিত্বন ॥ (€) 
চৌলুক্য বংশের একমাত্র মণিশ্বরূপ মহাতেজা কুমারপাল 
রাজার বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রবন্ধ বলিতে উদ্যত হইয়াছি। রাজা 
কৃমাবপাল হেমচন্ত্র হরির শিষ্য এবং তিনি জৈন-ধর্থ্ের 
রসাবেশে উননসিতচিত্ত ছিলেন ও ক্পাদেবীর এক অর্থাৎ 
অদ্বিতীয় নাথ ছিলেন ।-_ 
এই বলিয়া শ্রস্থাবতরণ করিয়া প্রথমে জিন সম্প্রদায়ের 
বংশবর্ণন1 করিয়াছেন । যথা, | 
ইক্ষাকুবংশ ১ কুরধযবংশ ২, চত্্বংশ ৩, যাদববংশ ৪, পর- 
মারবংশ ৫, দাহমান ৬, চৌলুক্য ৭, বৈন্দক ৮, সিলার ৯, 
সৈন্ধৰ ১০, চাঁপোর্কট ১১, প্রতীহার ১২, চন্দুক ১৩, রাট্‌ ১৪, 
কৃর্পটি ১৫, নাক ১৬, করক ১৭, পাল ১৮, করঙ্গ ১৯, বাউল ২০, 
বন্দেল ২১, উহিল্পপুত্র ২২, পৌলিক ২৩, মৌরিক ২৪১ মঙ্ু 
রা্জক ২৫, ধান্তপালক ২৬, রাঁজপালক ২৭, আমঙ্গ ২৮, 
নিলুস্ত ২৯, দধিলক্ষ ৩০ » তুরুদলিয়ক ৩১১ ভূন ৩২, হবিজড় ৩৩, 
নট ৩৪, মাস ৩৫, পোষর ৩৬, ইহার মধ্যে কুমারপাল, চৌলুক্য- 
বংশীয় । 


কুমারপশি॥ ৯ 


কাগ্যকুক্জ দেশে কাঞ্চন কটকপুরে শ্রীভূয়ডনামক ব্রাঙ্গা 
ছিলেন । ইহার কন্তা মহল্পনা দেবী । ইনি গুর্জররাজ কুস্তকের 
পত্রী ছিলেন । গুর্জর দেশের বড়িয়ার রাজ্যের পক্জারর গ্রামের 
শ্ীশ্রীল সরির যত্বে চাঁপোতৎ্কট বংশের একটি বালক প্রতি- 
পালিত হয়। এই বালক ৮ বৎসর বন্দে সমস্ত রাজলক্ষণে 
লক্ষিত এবং শ্রীগুরুদন্ত বলরাজ নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি 
্রীপত্তনের সামস্তসিংহের ভগিনী লীলা দেবীকে বিবাহ করেন। 
লীলাদেবী গরভিণী-অবস্থায় মৃত হইলে মন্ত্রিবর্গ তাহার উদর 
হইতে এক বালক নিষ্ষাশিত করেন। এ বালকের নাম মূল- 
রাজ হইল । মুলরাজের জন্ম হওয়ার পর সামস্তসিংহের দিন 
দিন অনেক রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভূরি ভুরি মঙ্গল হইতে লাগিল 
দেখিয়া সামস্ত বিংহ তাহাকে রাজা করিলেন । মূলরাজ কোন 
কারণবশত মাতুলকে বিনাশ করিয়! স্বয়ং রাঙ্গা হইলেন। 
তিনি প্রবল-প্রতাপশালী বৃপতি ছিলেন । তিনি ৯৯৮ শকবর্ষে 
রাঙ্গযাভিযিক্ত হইয়া শ্বপমকালীন মহাবলপরাক্রম লাশোক- 
রাজকে পরাজয় করিয়া! একচ্ছত্র হইয়াছিলেন। লাশোক-রাজ 
১১ বার মুলরাজকে তাড়িত করিরাছিলেন, তিনি পরিশেষে 
কপিলকোট নগরে অবরুদ্ধ হইয়। প্রাণত্যাগ করেন। মূলরাজ্জ 
৫৫ বৎসর রাজা করিয়া কোন কারণে আন্যাস গ্রহণ করেন। 
অনন্তর ব্লরাজ রাজ্য গ্রহণ করেন। বলরাজ ভগিনীর শুভা- 
দৃষ্টবলে রাজা! হইক্াছিলেন। ৮০২ বর্ষে শণ্রীল স্থরি জৈন 


৬৪ এভিছাঁসিক রহম্য | 


মন্ত্পৃত করিনা প্রীপত্তনে বাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন । বল- 
রাজ হইতে স্থাপিত গুর্জরীর রাজ্য জৈন ব্যতীত কেহ ভোগ 
করিতে পারিবে না,এই এক প্রসঙ্গ রটনা হয়। বলরাজের রাজ্য- 
ভোগকাল ৩ বর্ষ । তাহার পুত্র যৌগরাজের ২৫, ক্ষেম- 
রাজের ২৯। তৎ্পরে ভূয়ড়রাজ ২৫, বীরসিংহ ১৫, 
রত্বাদিত্য ৭, সামন্তসিংহ * * বর্ষ রাজ্য করিয়াছেন । 
এইরূপে ১৯৬ বর্ষে চৌলক্যকুলে ৭ রাজা হয়। তৎপরে 
এতদ্দৌহিত্র সম্তানের চৌলুক্যকুলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। 
চৌলুক্য কান্ঠকুন্ধীয়। তাহার নাম শ্রীভুয়ড় (প্রথমেই 
ইহার কথা বলা হইয়াছে ) ভূয়ড়ের পুক্র কর্ণাদিত্য । তৎপুন্র 
চন্্রান্দিত্য, তৎপুক্র সোমাদিত্য ; ইনি পরলোক গত হইলে 
চাষুণরাজ রাজা হইয়া ১৩ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে 
বললতরাজ ৬, তৎপরে ছুর্নভিরাজ ১১৬ মাস রাঙ্গা করিয়া- 
ছ্িলেন। ইহার পুক্র ভীম! এই ভীমের সহিত যুঞ্জের শত্রুতা 
হইয়াছিল । তীমের বৃদ্ধা রাজ্জী বকুলদেবীর গর্ভোস্তব ক্ষেম- 
রাজ । আর এক স্ত্রীর নাম উদয়মতী | ইহার সস্তান কর্ণদেব। 
ক্ষেঘরাঁজ আর কর্ণদেবের পরস্পর রাম লক্ষণের হ্যায় সৌহদ্য 
ছিল। ক্ষেম্পাজ কিছুকাল রাল্য করিয়া কর্ণদেবকে রাজসিংহা- 
পন প্রদ্ধান করেন । ইহার নামান্তর ভোগীকর্ণ। ইহার পুজ জয়- 
নিংহদেব। ধনেশ্বর সরি ও মদনপাল কর্ণরাঁজের সাময়িক সভ্য । 
এই সকল পণ্ডিতেরা রাজাকে উপদেশ দিতেন 


কুমারপাশ । ৬৬ 


“ অন্যান স্বৃহি নুন্দি অনুত্বহিত লিলি জননী অন 
অঞননি আমলা অন্লীওবংজিল মনযা 1” 
“জিনা লবঘাজ্ল লৃক্কুবন্নি মন্ি সন্ত্ী অসবিজ্ঞাছ, 
নল্‌ভবন্লি অহ! লীলাল্লন অলনান্তু।৮ 
“নািন্ছীনযলাত্ী: দাজত্োল্‌ জাহতন্লি ই। 
না ঘুহীজনুন্নীলা জীবিহ জন ন্ললন॥” 
' জ্াচ্তার্ীলা জিলানাঘ আবন্ন: দহলাফান: | 
নান্বন্নি নপন্বাবি নক্জন্লী ভ্বনীলাা নিল | 
“ লনীনজিলযান্থব্ম নিঘ্রাল যন দ্ধ লননৃ। 
নঞাহ্য্চাহ্রযুর্য জীষীত্তীক সান ৪৮ 
“ লীবা্রাযাত নিমং ব্লললন ল্তমঘ্বন: | 
তহাদ্রীজ্সািন * ** লিল্ত দ্র অত্রী 1” 


ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই বে, ধাহারা মণিমাণিক্যাদি ছারা 
জিনদেবের প্রাসাদ অলগ্কত করেন, তাহারা সাক্ষাৎ পুণ্য-মুণ্ডি 
এবং তাহাদের সেই সেই কাধ্যের ফলপরিমাণ কতঃ ফে 
বলিতে পারে ? তৃণ কাষ্ঠাদি যাহা কিছু জিন-মন্দিরে প্রদণ্ড 
হয়, দাত! তাহার প্রত্যেকের পরমাণুসমসংখ্যক লক্ষ বর্ষ স্বর্গ 
ভোগ করে। বিশেষতঃ নৃতন গৃহ নিম্মীণ অপেক্ষা জীর্ণ সংস্কার 
করার ১৮ গুণ অধিক ফল।--ইত্যাদি। ইহার মাতাও নানাবিধ 
স্ছুপদেশ দিতেন। তিনি আপন পুত্রকে বলিয়াছেন, পুত্র 1 


৬২ এতিছানিক রহস্য । 


দহীঘ স্লাযনি ঈদুহযাবিঘিত্জীমত্্র অ্ছাত্যনি | 
সাবাহী ছিলবতীন লে সী্মজ জামাহ ॥ 
নিবান জনন স্থৃহহ্যনিজহ হীন ন লমজল : 
ঘন্ধানেন্মলস্থালই মনিমনা অীনিন্ অক্ঘন 1 
এইরূপ নানা উপদেশে উত্তেজিত হইয়া তিনি অনেক 
চৈত্যাদি নিশ্মীণ করিয়াছিলেন । পরিশেষে মাতার উপদেশে 
ভদ্রেশ্বরাঁচাধ্যের নিকট দীঙ্ষিত হইয়াছিলেন | কর্ণরাজ আশা- 
পল্লী নামক স্থানবাপী এক লক্ষ ভিল্লজাতির অধিপতি অশোক 
নামক ভিল্লকে জয় করিয়া সেই স্থানে আপনার নামে অর্থাৎ 
কর্ণাবতা নামে নগর নিন্মীণ করেন। ইতি ২৯ ব্সর রাজ্য 
করিয়াছিলেন । এতৎপুক্র জয়সিংহদেব ৩০ বর্ষ রাঁজ্য করেন । 
ইহার খ্যাতি আরসিদ্ধ চক্রবন্ভী। ইনি যোগ-মার্গে সিদ্ধ ছিলেন। 
এই সিদ্ধরাজ হেমচন্দ্রের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
একদিন কথাপ্রসঙ্গে ও কাব্যপ্রসঙ্গে ভেমচন্ত্র বলিলেন, 
“শ্রীবীর জিনেন্ত্র সমক্ষে শিশুকাঁলে আমি মে তাহার ব্যাখ্যাত 
গ্রন্থ শুনিরাছি সেই “জৈনেন্ত্র নামক ব্যাকরণ অধ্য্নন করিয়া 
থাকি ।” (আমাদের ব্যাকরণে “ইতি জৈনেক্্রবুদ্ধিপাদঃ৮ 
বলিয়া অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়) সিদ্ধ বলিলেন “পুরাতন 
ত্যাগ করিক্পা এখন কেহ নৃত্তন ব্যাকরণ করিতে পারেন কি না 
তাহাই বলুন ।” হেমচন্দ্র বলিলেন,“যদি সিদ্ধরাজ সাহাব্য করেন 
তবে আমি পঞ্চাঙ্গ-ব্যাকরণ নিম্নীণ করিতে পারি [৮ এই 


কুমারপালপি। ৬৩ 


কথায় রাজা ১৮১ নানা ছেশ হইতে সমস্ত ব্যাকরণ আনাইয়া 
দিলেন$ তাহা অবলম্বন করিয়া হেম এক লক্ষ পঁচিশ 
সহত্র স্কোকে গ্রথিত এক বহৎ পঞ্চাঙ্গ লক্ষণ যুক্ত ব্যাকরণ 
এক বৎসর মধ্যে প্রস্তত করিলেন । তাহার নান হইল * স্রীসিদ্ধ 
হেমচন্ত্র।” এই ব্যাকরণ প্রস্বত হইবার পর উত্তম সঙ্জায় 
সজ্জিত করিয়া শ্বেতহন্তীর উপর রক্ষা করিয়া চামরাদি ব্যজন 
করিতে করিতে রাজার হ্যায়, (ব্যাকরণের রাজা বলিয়1) 
রাজসভাক় শীত হয়। সকল দেশের পণ্ডিত আহ্বান করাইয়। 
তাঙ্কা পাঠ ও সংশোধন করান হইয়াছিল । ইহার পূজা করিয়! 
এক্নিরস্বভী-যোগানামক”' পুস্তকালনে রাখা হয্স। এই সময়ে 
পণ্ডিতের নিয়লিখিত গাথ। পাঠ করিয়াছিলেন । 

ঘাফিনিদন্বঘিন জাননন্দ জা জঘা, লাক্জার্ঘী জননেতা 
অলবন্ব: ভাঈযা স্বান্দজ জিম। 


অন্ন বহিনানহগ্ঘলগ্ুযাঃ সীবিত্্থ নীল: | 
অর্থাৎ যদি শ্রীসিদ্ধ হেমের মধুর উক্তি শ্রবণ কর, তবে পাণি- 
নির ব্যাকরণ প্রলাপ বলিক়্া বোধ হইবে সুতরাং কাতন্ত্ প্রৃ- 
তির ত কথাই নাই । শাকটায়নের ব্যাকরণ ভাল বটে কিন্ত 
বড় কটু। ক্ষুদ্র টান্্র ব্যাকরণ কোন কাধ্যে আইসে না । 
ইত্যাদি । 


৬ এতিছাসিক রহস্য । 


দধিস্থলী পুরের ভীমদেবের পুক্র ক্ষেমরাজ ও তৎপুত্র দেব 
প্রনাদ । ইহার পুত্র জ্রিভৃবনপাঁল ও ভার্ধ্যা কশ্মীরা দেবী। ইহা- 
রই গর্ভে কুমারপালের জন্ম । ইনি যুদ্ধ বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং 
নীতি-পরায়ণ ভূপতি ছিলেন । . 
কুমারপাল হেমচন্দ্রের নিকট নানা সছুপদেশ প্রাপ্ত হন। 
কুমারপাল জয়সিংহের সমীপে থাকিয়া পরিশেষে দধিস্থলীত্ে 
রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন । 
পুর্ব্বোক্ত সিদ্ধরাজার সন্তান ছিল না। ইনি সন্তান-কীমনায় 
টির শ্রবণ ও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড করিয়াছিলেন। 
তৎপরে হেমচন্দ্রের উপদেশে তীর্ঘভ্রমণও করিয়াছিলেন । 
তিন রাহ্গ্যলোভে ত্রিভুবনপালকে গোপনে বিনাশ করিয়া 
কুমারপাঁলকে বিনাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন । তাহা সিদ্ধ 
ছন্জ নাই, কিন্ত কুমীরপাল রাঁছ্যচ্যুত হইন্সাছিলেন। তিনি রাজ), 
হীন হইয়া! দেশে দেশে ভ্রমণ করিঘবাছিলেন । হেমচন্ত্রের সহিত 
তাহার এই অবস্থায় পুনশ্চ সাক্ষাৎ হয়। হেম তাহাকে 
বলিলেন 1-- 


“লী নাহ! হাঙাঘ্বাহ! ননাত্ স্ম্রহ বন্য (২৫৫৫) 
বন্ুঘনা্‌ নানী গসালাতা হলনা | 
_ ঘুমনাওমহাল্ ত্র অন হাজ্জ ল সাঘন |”+-_+ 


ক মেরুতু্গাচাধ্যরূত প্রবস্তিস্তামও পূ প্রন্থে দিখিত চ আছে « বিদ্র- 
মার্কসময়াৎ প্রগতেযু নব নবত্যধিকৈকাদশশতীঘিতেষু কার্তিকশু ্র- 
দশমাৎ কুমারপাঁপস্য রাঁজ্যাভিষেকোবড়ুব |” 


কুমারপাল। ৬ 


অর্থাৎ ১১৯৯ সম্বৎ অবের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ চতুর্থীতে তুনি 
রাজ্য পাইবে । কুমার মন্ত্রীগ্ৃহে লুকারিত থাকিতেন। বিজয়সিংহ 
গেব তীহ্ার বিনাশার্থে চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চর সন্ধান 
করিয়। সেখানে গিয়। হেম সুরিকে জিজ্ঞাসা করিল । কিন্ত তিনি 
মিথ্যা করিয়া বলিলেন % এখানে নাই।” হেমাঁচার্ধ্য মনে 
করিলেন “প্রাণপরিত্রীণং মহৎ পুণ্যম্‌1” মিথ্যা! বলার পাপ 
অপেক্ষা এক জনের প্রাণ রক্ষা করায় মহঙ পুণ্য লাভ ভ্য়ু | 
কুমারপাল পরিত্রাণ পাইয়া ভূগুকচ্ছে গেলেন। তৎপৰে 
কৈলম্বপত্তনে গমন করেন | এই কৈলম্ব-স্বামী ইহাকে স্বীয় 
রাজ্যের অদ্ধ প্রদান করেন এবং তীহারই সাঁহাযো পুরর্ধার 
স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরে কিয়দ্দিব্স অবস্থিতি 
করিয়া উদ্জঘ্িনীতে গমন করেন । এখানে বিক্রমাদিত্যের 
স্থযশঃ শুনিলেন। এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 
“বিক্রমাদ্রিত্যের দিছ্ধসেন দিবাকর নামে এক পার্খদ ছিলেন, 
তিনি জৈন মতাঁবলম্বী ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাহার উপদেশ 
সতত গ্রহণ করিতেন।” কুমার এখান হইতে নগেন্দরপত্তনে 
গমন করেন। তিনি তাহার ভগিনীপতি শ্রীকষ্চদেবের গৃহে 
থাকিলেন । ইহার ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী । এপর্য্যস্ত ইনি 
রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই । ইহার পুরেই অবসর ক্রমে খড়া- 
ধারণপুর্ববক সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে বলিয়া 
ছিলেন যে, “ স্বত্রযালান্গন্্ লৃীন নীযলীনঘট নন্তন্মঘাম।” 


৬৬ | এতিছালিক রহস্য | 


এই কার্যে তীহার ভগিনীপতি কষ্ণদেব প্রভৃতি সন্থষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। তিনি সম্বং অবের ১১৯৯ বর্ষে মার্গশীর্য চতুর্থীতে 
পুনর্বার রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন । এখন ইহার বয়সণ৫০ বর্ষ। 
উদয়ন তাহার মহামাত্য ছিলেন। ইনি পণ্ডিত, সর্বগুণযুক্ত এবং 
কুমারের পূর্বোপকারী । ৫০ বৎসর বয়সে কুমার স্বয়ং রাজ- 
কার্য্য করিতে লাগিলেন । পূর্বের বৃদ্ধীমাত্য কুদ্ধ হইয়া ইহাকে 
গোপনে বিনাশ করিতে চেষ্ট। পাইয়াছিল, কিন্ত তিনি তাহ! 
জানিতে পারিয়া তাহাকেই ধিনাশ করিয়াছিলেন। যখন কুমার- 
পাল এই সকল রাজ্য জয় করিরাছিলেন, যথা-_ পুর্বদিকে শুর- 
দেন, কুশাবর্ত, পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, মগধ ইত্যাদি । উত্তর 
দিকে কাশ্মীর, উড্ডয়ন, জালন্ধর, সপাঁদ, লক্ষ+ পর্বত প্রভৃতি 
পার্ধতীয় অসভ্য দেশ। দক্ষিণে--লাট, মহারাষ্, তিলঙ্গ। 
তৎপশ্চিমে স্থরাষ্্, ব্রাহ্মণবাহক, পঞ্চনদ এবং সিন্থুসৌবীর 
প্রস্ততি । এই দিখ্বিজয়-কালে সিন্ধুর পশ্চিম পারের পদ্মপুর 
নগরের রাজ্বকন্ঠা পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। শ্বলস্থানে (মৃল- 
তান) ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল । তাহার সঙ্গে ১০০০০ অশ্ব, 
১০০০ গজ, ১৪০ রথ, ১৮ লক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল। বীরচরিজ্রে 
লিখিত আছে» 


ণ্ানজুলল্লিলানিহ্যা আন্মমাবিম্মন্ভিনহ। 
স্নুন্জন্্ জীঘহী' ছীলজ্ম; বাঘঘিজ্মনি 1” 


কুমারপান। ৬৭ 


রাজা! এক দিন মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, « শ্রীসিদ্ধ 
রাজার, কি আমার গুণ অধিকৃ 1৮ ইহাতে তাহারা কুমার- 
পালকে *মধিক গুণবান্‌ বলি! তাহার সংগ্রামপটুতার বিশেষ 
সাধুবাদ করিয়াছিলেন। 

কুমারপালের রাজ্যকালে হেমাচার্ধ্য দ্বারা জৈনদ্িগের . 
নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিসন্বন্ীয় অনেক নিপ্ম প্রচারিত হয়। জৈন 
মতে মাংসভোজন বড় নিষেধ | যথা,-- 

জানত লাঘ ল লীজন্স' আবী: জহভাহানহছি | 

জৈনেরা রাত্রে আহার করে না । রাত্রের জল রুধির এবং 
অন্ন মাংসতুল্য জ্ঞান করে। “ অলালী মীজনীতন্ধ।” (হেম- 
হুরি 1) 

“নবি নান্েমিন হন আদীফঘিহন্‌ ঘন” 

এই স্বন্দ পুরাণের বচন লইয়া হেমস্থরি উক্ত নিয়ম প্রচার 
করেন । অদ্যাবধি জৈনেরা বৈকালে আহার করে, রাত্রে 
ভোজন করে না.। জৈনদিগের মতে জৈন মুনিরাই বৈষুর, 
আর কেহ বৈষ্ণব নাই। কুমারপাল .হ্মস্থরির উপদেশক্রমে 
অনেক জৈন মন্দিরের জীর্ণসংক্কার করিয়াছিলেন। তিনি 
১২১১ সন্বৎ বর্ষে হেমস্থরি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া! ত্রিভুবনপাল- 
নামক বিহার স্থাপন করেন। 

হেমাচাধ্য কহেন “নামলক্ক লব্বিষাসুস্থঃ” কুমারপাঁলের 
বাগভট্টনামা মন্ত্রী ছিল। ইনিই প্রসিদ্ধ জৈন আপঞ্ধারিক বাগ্‌- 


৬৯ এতিছাদিক রহস্য । 


তষ্ট। ইহার কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ ও অলঙ্কারতিলক বৃত্তি জৈন- 
সাহিত্য-সংসাঁর উজ্জল করিয়া রহিয়াছে । 
কুমার এই সকল দেশে অমারিপটহ অর্থাৎ “অহিংনা 
ঘোষণা করিয়াছিলেন । কর্ণাট, গুর্জর, লাট, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, 
সৈন্ধব, উচ্ছা, ভন্তেরী, মালব, মারব, কোঙ্কন, স্বরাজ্যঃ কীব, 
জনোদর, নপাদ, লক্ষ, মিবাড়, দীপাক্ষ* আভীরাক্ষ, কুমার 
গিরি, কাশী ও গাজনী প্রভৃতি দেশে কোথাও বিনয়, কোথাও 
বা বলপুব্বক হিংসা নিবেধ করিয়াছিলেন । তাহার অধিকারস্থ 
সমুদায় দেবমন্দিরে পশুবলিদান নিষেধ করিয়াছিলেন | 
জৈনদিগের তীর্থ ২ প্রকার। স্থাবর ও জঙ্গম। জৈন 
মুনিরা জঙ্গম-তীর্থ, আর তাহাদের সেবিত স্থান নকল স্থাবর 
তীর্থ । যথা 
'ন্বর্ম ব্আনহন্্রীন নীত্র" নিনিঘ্নন্যন ূ 
জক্বুন নূলব: সীল ব্যানহনতক্লি্নিরম্‌ |” 
শত্রপ্রয়। রৈবত গিরি, বৈভার, অষ্টপার্দ গিরি, স্ষেত 
শিখর, ইত্যাদি স্থাবর-তীর্থ। এতম্মধ্যে শক্রপ্র় সর্বশ্রেষ্ঠ । 
শত্র্জয়-যাত্রার সকল তীর্থবাত্রার ফল হয়। জিন-গণধর নকল 
জঙ্গম তীর্থ । শত্রগ্রয়ের অনেক নাম 3 বথাঁ- 
আল জতঃ ডুব্হীজ: লিত্বিন্দ্দ' লন্ভানজ। 
লহ নিলঘাপ্সিঃ ঢুষসঘাক্সিঃ ₹ * * 


কুমারপাল। ৬৯ 


মল্ীনন্সঃ স্তললষ্্ হেতেজিত্র জন্বাজ:| 
মৃক্িমান্ক' নন্থানীখনূ আস্মনঃ বন্দজালহ: ॥ 
র্মহন্দী লস্থাদন্স' দৃপ্ধীদীত সলাসহন্‌।_ 

ইত্যাদি। ১০৮ নাম আছে। 

শত্রপ্রয় পর্বতে কুমারপাল পার্শনথের মন্দির নির্মাণ করি- 
য়াছিলেন। জৈনের। গুরুমুক্তি, গুরু-পাছুকা, পার্শনাথ প্রসৃতি 
জিন-মূর্তির পুজা! করে ও ধৃপদীপ নৈবেদ্য পুষ্প প্রদান করে। 

নেমির জন্মস্থান রৈবতক পর্কত। এই জন্য ইহা মহাতীর্থ 
এবং এখানে নেমির নির্ধাণ হইলে ৯০৯ বৎসর পরে কাশ্রীর 
দেশ হইতৈ রন্নদেব শ্ীবণ রৈবতে আসিরা বাত্রা মহোৎসব 
করিয়াছিলেন । তদবধি এখানে যাত্র। মহৌতৎসব হইয়া থাকে । 
সেই নেমিমৃর্তি ব্রন্ষোন্দ্রের স্থাপিত। 

৮৪ বৎসর বয়ে হেমচন্ত্র আপনার মরণকাল আগত 
বুঝিতে পারিয়! সমস্ত সংঘ ও রাজাকে নিকটে ডাকিয়া সম্বাধি- 
যোগে শরীর ত্যাগ করেন। রাজা কুমারপাল রোদন 
করিতে লাগিলেন। তাহার শরীর, চন্দনাগুক প্রভৃতি দ্বার! 
স্থগন্ধময় করিয়া! মৃত্তিকা-প্রোথিত করা হইয়াছিল । 
স্থানটি হেমবষ্ট্র নামে প্রসিদ্ধ। তুমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬ বদর 
পরে, কুমার পাল ৩০ বৎসর ৮ মাস ২৭ দিন রাজ্য করিয়! 
শরীর ত্যাগ করেন। তীহার ভ্রাত-পুভ্র অজয়পাল রাজ- 


৭৩ _ শ্রীতিহাঁসিক রহস্য! 


সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহীপালের পুত্র । . ১৪৪ 
অব্য এই কুমাঁরপালের প্রবন্ধ সংগ্রহ হয়। ততপরে তাহা 
সোমস্থন্দর গুরুর শিষ্য জিনমগ্ডল উপাধ্যায় কর্তৃক শ্রন্থাকারে 
গদ্য পদ্যে রচিত হইয়া ১৪৯৫ সম্বতে প্রচারিত হয় । 

কুমীরপাল-গ্রবন্ধে কুমারপালচরিত এইরূপ লিখিত হই- 
য়াছে। এই প্রস্তাবটা উক্ত গ্রন্থের সার-সঙ্কলন মাত্র। মূল প্রস্তাবে 
শ্রীপত্তন, ধারানগরী, ধন্ধুকপুর, নাশপুর, কর্ণাবতী, শঙ্খপুর, 
কুমারগ্রাম, প্রভৃতি স্থান এবং মদনবন্থা, আরীদত্বস্থরি, গুণসেন- 
স্থরি, প্রহায়সরি ও শূরশেখর প্রতৃতি ব্যক্তিবৃন্দের ও সিদ্ধাস্তবৃত্বি, 
নেমিচরিত্র, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, বীরচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে এবং জৈন নীতি, ও ব্রতকথার নানা বিবরণ 
আছে; তাহ! বাহুল্য-ভয়ে এই প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল । আমরা 
' কেবল কুমারপাল-প্রবন্ধের এতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করি- 
লাম এবং আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে কুমারপাল সম্বন্ধীয় 
কোঁন কোন বিষয় কৃষ্জাজী-প্রণীত রত্রমাল! রাজশেখররুতি 
প্রবন্দকোষ ও মেরুভুঙ্কাচাধ্যকুত প্রবন্ধচিস্তামণি হইতে সঙ্কলণ 
করিয়া দিলাম । 
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বিদ্যাপতি বিহ্নণ । 


সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগার মধ্যে কালিদাস, ভাঁরবি, ভবনৃতি, 
শ্রীহর্য, মাঘ প্রত্বতি কবিগণের নাম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ 
রহিয়াছে এবং তীহাদিগের কাব্য ও নাটকনিচয় এ কাল পর্য্যস্ত 
বিদ্যার্থীগণ অতিশর আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া বিদ্যার্জন 
. কৃরিতেছেন; কিন্তু কবিবর বিভ্লণের নাম গন্ধও অনেকের 
কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই । প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকগণের গ্রস্থ- 
মধ্যেও উল্লিখিত কবিনিচয়ের কাব্য হইতে বহুল পরিমাণে 
উদাহরণ উদ্ধত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিহলণের বিক্রমাঙ্থ- 
দেবচরিত মহাকাব্য হইতে কোন উদাহরণ উদ্ধত হয় নাই- 
এমনকি অনেক স্থুপঙ্ডিত ব্যক্তি এই গ্রন্থের নাম পত্যস্তও 
শুনিয়াছেন ক্রি না সন্দেহ। সম্প্রতি জশল্মীর জৈন ভাগুার 
হইতে সংস্কতবিদ্যাবিশীরদ বুলার মহোদয় একখানি প্রাচীন 
হস্ত-লিখিত “বিক্রমঙ্কিদেব-চরিত” প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই 
বিশেষন্ধপে পরিদর্শনাস্তর মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। 
তিনি এতাদৃশ বত করিয়া প্রচার ন/ করিলে কিছু কাল পরে 
উহাঁর নাম পধ্যন্ত সাহিত্যসংসার হইতে লোঁপ হইত। আমরা 
এ মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কবি-বৃত্তান্ত নিয়ে সন্ধলন করিলাম । 


৭9 এঁতিছসিক রহস্য। 


*বিহলণ পর্চাশিক1” এই নামে ৫০টী কবিতা-পুর্ণ এক- 
থানি ক্ষুদ্র কাব্য কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু 
সেই কবিতাগুলি চোর-কবিক্ৃত “চোর পঞ্চাশৎ+, বলিয়! 
এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ। “বিহ্লণ পঞ্চাশিকায়”” একটা ক্ষুদ্র 
পূর্বপীঠিকা আছে। তাহা কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৃত। 
তাহাতে লিখিত আছে, বিহলণ গুজরাটাধিপতি বীরসিংহ- 
তনয়! চন্ত্রলেখ! বা শশিলেখাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং 
কিছুকাঁল পরে রাজকুমারী তীাহাঁকে গান্ধব্ব বিধিতে বিবাহ 
করেন। রাজা এই গোপনীয় বিবাহব্যাপার অবগত হইয়া 
এক কালে ক্রোধে অধীর হওত বিহ্লণের শিরশ্ছেদনের অনুজ্ঞা 
প্রদান করিলেন। বিহ্লণ বধ্যস্থলে নীত হইলে এই “পঞ্চাশিক।” 
দ্বারা স্বীয্ব মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজা দূতদ্বারা সেই 
কবিতাগুলি প্রাপ্ত হইয়া পাঠীন্তে পরম সুখী হওত বিহলণের 
প্রাণ দান করিয়া চন্তরীলেখাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন । 
চোর-কবি সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প কবিবর ভারতচন্ বিদ্যাস্ুন্দরে 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং পঞ্চালদেশে এই গন্গটী ভিন্ন অবয়বে 
প্রচলিত আছে। যাহা হউক এ গুলি গন্পমাত্র, ইহাতে অপু: 
মাত্র সত্য নাই। বিশেষতঃ অনিহীলবারা পত্তনের নুপতি 
বীরসিংহ বিহলণের একশত বৎসর পূর্বে (৯২০ খৃষ্টাবে ) 
রাজ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার নাম উদ্লিখিত গল্প মধ্যে 
প্রচারিত হওয়াঁতে সমুদয় অলীক সপ্রমাঁণ হইতেছে । এতস্তিন্ন 


বিদ্যাপতি বিহ্ণ। | ৭৫ 


স্থকবি বিহ্লণ বিক্রমাঙ্ক কাব্যে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহার মধ্যে “পঞ্ধাশিক1” কাব্যের উল্লেখমাত্র করেন 
নাই; এঁবং তিনি যে নানাগুণ-সম্পন্না নৃপতি-তনয়া বিবাহ 
করিয়াছিলেন, এ বিষয়েরও উল্লেখ তাহাতে দেখিতে পাওয়া 
যায় না, কাঁজেই “পঞ্চাশিকা”* চো'র-কবি কৃত বলিয়া 
বোধ হইতেছে এবং ইনি বিহলণ হইতে পূৃথক্‌ ব্যক্তি; সেই 
কারণেই বিহলণ সম্বন্ধে বে গল্প পুর্ব পীঠিকায় লিখিত আছে, 
তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা সপ্রমাণ হইতেছে। 

, বিক্রমাঙ্কদেবচরিতের শেষ (১৮শ সর্গে) কবিবর বিহলণ 
স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সর্গের প্রান্তে কাশ্মীর 
দেশের প্রকৃতি, জল, স্থল, হদ, নদী (বিশেষতঃ বিতন্তা, ) ও 
পর্বতের উত্তম বর্ণনা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, কাশ্মীর 
মধ্যে “প্রবর” নামক পুরীই শেষ্ঠ। এতৎপরে বিতস্তাঁর পুণ্য 





*“শাঙ্গধর পদ্ধতি” মধ্যে “ পঞ্চাশিকা” বিহ্লণকৃত বলিয়। 
উদ্ধত হইয়াছে, কিন্তু ইহার রচনার সহিত বিক্রমা্-চরিত কাঁব্যের 
রচনার কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই ॥ বিশেষভঃ ভোজদেব “সরশ্বভী- 
কণ্ঠীভরণে” « পঞ্চাশিকা” হইতে শ্লোক উদ্ধভ করিয়াছেন £ কিন্তু 
তাহাতে বিক্রমা্-চরিতের একটা লোকও উদ্ধত ছয় নাই। সুতরাং 
তাঘার পূর্ববত্তা চোর-কবিকৃত “পঞ্চাচশিক1” তিনি উদ্ধত করিয্া- 
ছেন এবং বিহ্দণ ভীছার পরবর্তী কবি, এজন তাহার গ্রন্থের উদাহরণ 
“লরশ্বতী-কগ।ভরণে ” প্রদর্ত হয় নাই | 


ণ্৬ এ$তিষাসিক রহস্য । 


সলিলের মনৌহারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে । কাঁশ্টীর ললনাগণ 
তৃবিদ্যাধরী বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহারা সংস্কতভাষায় মাতৃ- 
ভাষার ন্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন । যথাঁ_ 
“অন্ব ভ্বীধালঘি জিলমহ লল্লমালন তব । 
সনানান্ধ নিঘাহননি নন্ঃ অন্ন দাজনস্ত্ব |)" 
পুনরায় কবি কাশ্মীর-রমণীসন্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
“তু অন্মিন্ললিলযনদবাজীক্ছন্ধ লালন 
কাান্বীষা মভ্বাল্হযালজহন্লাকহ্বাহল, | 
হনদনা ছ্পন্ন' লজনি ঘলন শ্বিভক্া ল হক্ৰাল্‌ 
নুন নাব্য লনি স্ব ন্মিহ: লীন কী মাজকীতা 1 
অর্থাৎ যে কাশ্মীরফুললাক্ষীদিগের অজভঙ্গী দেখিলে রম্ত। 
লুক্কারিত হন, চিত্রলেখার রেখাও থাকে না, উর্বশীর গর্বও 
ধর্ধ-হয়। 
তিনি কাশ্রীরীয় কাবোর অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া বলিয়া- 
ছেন “যেস্থান হইতে প্রক্ৃতি-স্ুন্দর কাব্য ও কুস্কুম উৎপন্ন 
হইয়া জগতের বল্লত টাারসার আছে।” যথা 





--শুনন্মারননি লামা নল্কাল' হৃনরমন্ ॥” 
কাশ্ীরের প্রসিদ্ধ সৌধনিচয়ের মধ্যে ভষ্টারক মঠ, হলধর- 
নির্দিত অগ্রহান্স, ক্ষেম-গৌরীম্বরের মন্দির, সংগ্রাম-ন্সেত্র মঠ, 


বিদ্যাপতি বিস্ক্মণ। ৭৭ 


রাজ-প্রাসাদ প্রভৃতির এই সর্গে উল্লেখ আছে । বিহ্লণ, গয়রের 
বর্ণনা করিয়। তাহার সমসাময়িক কাশ্মীরাধিপতিগণের বিষয়ও 
লিপিবদ্ধ*করিয়াছেন । 

প্রথমে কাশ্শীরের রাজা অনন্তদেবের বিষ লিখিয়াছেন | 
অনন্ত্দেব রামবংশীয় । তিনি অপীম পরাক্রমপ্রভাবে দরদ 
ও শকগণকে দমন করিয়া গঙ্গার তীর পর্যন্ত ঘুদ্ধ যাত্রা করিয়া- 
ছিলেন এবং চম্পা, দর্ভভিসর্‌, (বিদর্ভনর ) ও ত্রিগর্তে স্বীস্ব 
শাসন-প্রণালী স্থাপন করেন। তাহার রাজ্ীর নাম সুভট। 
ইনি অতিপুণ্যশীলা ছিলেন। তীহার দ্বারা একটা বিদ্যালর ও 
ধিতন্তার তীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । রাজ্জী-ত্রাতা 
লোহরাখণ্ডল বা ক্ষিভিপতি ক্ষত্রিয় মধ্যে অতি তেজস্বী এবং 
ভোঁজের স্টায় সুপপ্ডিত ছিলেন? তিনি বিষণভক্ত ছিলেন এবং 
সর্বদা বৈষ্ণবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন ! 

নুপতি অনস্ত দেবের ওরসে ও রাজ্জী স্থভটের গর্তে কলশ- 
রাজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শোর্যবীধ্যশালী নৃপতি ছিলেন 
এবং জয়পীড়ের স্তার কাশ্মীরমগুলে খ্যাত হইয় কুরুক্ষেত্র 
পর্যান্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তীহার হর্ষ, 
উৎকর্ষ ও বিজয়মপ নামক নানটিসস্পলম তিন পুত্র হইয়া- 
ছিল। তাহার মধ্যে হ্ষদেব বীরষ্ পিতার সদৃশ এবং কবিত্বে 
হর্ষকেও পরাভব করিরাছিলেন । যথা 

“স্মীন্ছদাহঘিননিনীন্জ্নান্র হম্বইন:।” 






ণ৮ এতিছাঁসিক রহস্য । 


তাহারভ্রাতা উৎকর্ষদেব ক্ষিতিপতির লোহার রাজ্য স্বীয় 
শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া, দূরস্থ শ্লেচ্ছরাজগণকে পরাভৃত 
করিয়াছিলেন। ইহারা! সকলেই প্রবরপুরের রাজদিংহাসনে 
আসীন ছিলেন। এইরূপ কাঁশ্ীররাঁজগণের বিষয় বর্ণন 
বিহদণ আপনার বংশ বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াঁ- 
করিয়াছেন, প্রবরপুরের ছুই ক্রোশ দূরে “জয়বন” নামে এক 
স্থান আছে। এস্বানে নাগরাজ তক্ষকের এক কুণ্ড ছিল। 
তৎসন্সিকটে “খোঁলমুখ ? নামক গ্রাম আছে, তাহাতে প্রচুর 
পরিমাণে কুঙ্কুম ও দ্রাক্গা উৎপন্ন হইয়া! থাকে । এই গ্রামে 
কৌশিক গোত্রে মুক্তিকলশ নামক এক মহাশ্া জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভীহার পুত্র রাজ- 
কলশ জগৎ্মান্ত মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
তাহার অসংখ্য ছাত্র ছিল। ইহার স্ত্রীর নাম নাগদেবী, 
তাহারই গর্ভেবিহলণের জন্ম হয় । বিহলণদেব বেদ, বেদাঙ্গ, শব্দ- 
শান্্র ও সাহিত্যে বিশেঘরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি 
স্বীয় বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ দর্প প্রকাশ করিয়াছেন-- 





“্ঘাত়ী নহঃ দ্বহিমুনিভগ্ছা ছজ্হগ্গাব্ত নিল্লহে: | 
মাঝা অব্য জর আয বাছিঅনিতা | 
লীনা ছল: ঘহিনবািন স্ুষনা বঘনললন। 


ঘন্জাছাট জিলিনি বিমল লান্লনন্ক্ান্পলাঘীন্ন 0৮. 
বিহলণ বিদ্যাশিক্ষার পর নানাদেশ পরিভ্রমণ করত বহু 


বিদ্যাপতি বিহ্লণ। ৯ 


দর্শন লীভের জন্ঠ গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংলশ্ডে 
যুবকগণ যেন্প বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! 
গ্রীন, ইট্রালী ও স্থুইজরলগ্ড পরিভ্রমণ করত প্রাটীন কীর্তি 
তথা ম্বভাবের মনৌভর শোভা সন্দর্শনে, মনকে উন্নত করিতে 
চেষ্টা করেন, এতদেশেও পুর্বে পণ্ডিতগণ চতুষ্পাহী পরিত্যাগ 
করিয়া বিদ্যার গৌরববৃদ্ধি জন্য নানী রাজ্য পরিভ্রমণ করি- 
তেন ও বিবিধ জনপদের আচার ব্যবহার অবগত হইয়া বহ- 
দর্শন লাঁভ করিতেন । শ্রীহর্যগরিত পাঠে অবগত হওয়। যায়, 
কবিবর বাণতট্র ধনাট্য ব্যক্তি হইয়াও কেবল বহুজ্ঞতা লাভের 
জষ্ট বি্দ্যাশিক্ষার পর নানা রাজ্য ও ভনেক বাজ-সভায় গমন 
করিয়াছিলেন । বিহলণ সেইরূপ আপনার হৃদয়কে উন্নত 
করিবার মানসে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়! প্রথমে মথুরা, 
কান্যকুক্জ; প্রয়াগ ও বারাণসী গমন করেন । এই সময়ে তাহার 
কর্ণরাজের সহিত দাক্ষাৎ হয়, এবং তাহার রাজ-সভায় কিছু- 
কাল অবস্থিতি করিয়া সভাপঙ্ডিত গঙ্গাধরকে বিচারে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন । কর্ণরাজার আশ্রয়ে থাকিরাই তিনি “রামস্তরতি” 
প্রস্থ রচনা করেন এবং এইখানিই তাঁহার প্রথম রচনা-কুস্থম । 
বিহনণ কর্ণরাজের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধারাধিপ 
ভোজরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন) 
কিন্ত কোন দৈব ছুর্বিপাক বশতঃ তাহার মানস সফল হয্থ 
নাই। এই ভোজ সরম্বতী-কণ্ঠীভরণ-প্রণেত। ভোজরাজ 
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নহেন, তিনি বিহলণের অনেক পূর্বে বর্তমান ছিলেন । বিহলণ 
অনিহীলবারাপত্তনে গমন করিয়া তথাকার লোকাঁদিগের 
আচার ব্যবহার ও ভাষার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন” তিনি 
সোমনাথপত্তনে গমন করিয়া ভক্তিসহকারে মহাদেবের মুষ্ঠি 
উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং তথ! হইতে কতিপয় নিকটবর্তী 
গ্রাম সন্দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। 
এইরূপে ভারতবর্ষের অনেক প্রনিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া অব. 
শেষে বিক্রমের রাজধানী কল্যাণ নগরে আগমন করিয়া 
ছিলেন, এবং এইখানে থাকিরাই তাহার বিদ্যার গরিম।। 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল । কল্যাণ-বাজধানীতে ত্রিভ্বনমন্ল 
বিক্রমাদিত্যের আশ্রদ্জে তাহার জীবনের শেষকাল অতিবাহিত 
হয়। চৌলুক্যরাজ ত্রিুবনমল্লদেব বিক্রমাদিত্য তাহাকে 
“বিদ্যাপতি” খ্যাতি প্রদান কবিবাছিলেন। 1 যথা 
“ল্ীভজনল্দাহ্ঘলন জনী শ্রী নিত্াদনিজম 
এই ৃপতিই পুনরার “পার্মাড়িঃ নামে রাজতরঙ্গি নীতে উল্লি- 

খিত হইরাছেন। রাজতরঙ্গিণীতে বিহলণ সম্বন্ধে এইবপ লিখিত 
আছে। যথা 

“লাহ্ধীহন্দী িলিয্যান্না হাত লগ্থলূদনঃ। 

ভবিতামরি ঘ লবাঁতভ্তঈ দাল্দাভি.নৃঘলিঃ 1 

ম্গনঃ দহতিলিং লযাঁতিজিতজান্নয। 

হাক্ীগল বহে নৃত্ব অহীনালমনাহযায় ॥ 


বিদ্যাপতি বিহ্কাণ। ৮9 


ব্যামিন হুম সুতা ম্বববিলান্ম। 
নিকযী নত্বনা লল নিল্নি বেলালদি | 

অর্থাঞ্জ কলশরাজের রাজ্যে গমনার্থ কাশ্মীর হইতে নির্গত 
হইলে, কর্ণাট পার্মাড়িরাঁজ ধাঁহাকে বিদ্যাপতি করিরাছিলেন 
কর্ণাট সৈন্যের মধ্যে গমনকা'রী রাজার সম্মুখে যাহার আভ- 
পত্র দৃষ্ট হইয়াছিল ; সেই বিহুলণ কবিবান্গব হর্ষদেবকে ত্যাগ- 
ধন্্সী শ্রবণ করিয়া আপনার ভাঁবছ' প্রশ্বর্য্যকে বিভম্বনা মনে 
করিলেন । 

্রিভুবন-মল্পদেব কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ হইতে ১১২৭ 
ৃষ্টাব্স পর্যন্ত উপবিষ্ট ছিলেন, স্থতরাং বিহনণও এই সময় 
মধ্যে ভারতবর্ষে বর্তমান ছিলেন, স্থির হইতেছে । পুনরায় 
বিহলণ স্বয়ং লিখিয়াছেন, *কাশ্ীরাধিপতি অনন্ত ও কলশ 
উভপ্নেই তীহার সমসামগ্রিক 1 

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিতঞগাছে, অনন্ত ৩৫ বৎসর রাজ) 
করিয়। তাহীর ,পুজ কলশকে রাজ্যাভিষিক্ত করত তাহার 
সহিত একযোগে পুনরায় পঞ্চদশ বৃর্ধ রাজ্য করিয়াছিলেন? 
ততপরে কলশের অসচ্ছরিত্রতা প্রযুক্ত. বিরক্ত হইয়া দুই বৎসর 
৬ মাস বিজয়-ক্ষেত্রে বাস করেন। অবশেষে নিদারুণ কষ্ট 
সহা করিয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিয্রছিলেন। স্বামীর মৃত্য- 
সন্ধাদে স্ধ্যনতী বা সুভট জলম্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করর্ত 
বৈধব্য বন্ত্রণ। হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।» জেনেরেল কনিংসার্ম 
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সাহেব কহেন, * ১০৮০ থ্ৃষ্টান্ষে অনস্তদেব আত্মহত্যা সম্পাদন 
করেন এবং তাহার পুভ্র কলশরাজ ১০৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত রাজ্য 
শাসন করিয়াছিলেন 1" 
বিদ্যাপতি বিহ্লণ তাহার আশ্রয়-পাদপ চালুক্য-বংশীয় 
কর্ণাট-রাজের (বিক্রম ) সম্ভোষের জন্য তচ্চরিত্র “ বিক্রমাঙ্ক- 
দেব চরিত+, রচন। করিয়াছিলেন যথা 
“বল দীলী দ্রিহন্মিনলিহ্‌ জাহ্ঘলম্ালজান্ত। 
জযাহন্হীলযানি নিহ্সা জহ্তমুলাত দন্ত 1” 
পর্ডিতবর বুলার সাহেব অনুমান করেন, এই কাব্য ১০৮৫ 
বৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে । তাহা হইলে বিহলণের প্রাচীন বয়ন 
এই কাব্য লিখিত হয়। 
বিক্রমাঙ্ছদেবচরিত কাব্যের প্রথম সর্গে চালুক্য বা 
চৌলুক্য বংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে ১ তাহাতে লিখিত 
আছে, “ব্রহ্মার চুলুক অর্থাৎ আচমদ্লীয় জল-গঞ্ষ হইতে এক 
বীরপুরুষ জন্মিয়াছিলেন | দেবতার হিতের জন্যই ত্রহ্ধা ইহাকে 
স্ফজন করেন 1” যথা 
“্সঘলিযাঘীন্‌ ভ্বলতজিঘীলন্নাম্মনীকস্থলনান নিঘান্তু: ।” 
ক্রমে ইহার বংশ-পরম্পর! পৃথিবীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। 
এই বংশে হারীত প্রস্থিতি মাহাত্মা-জন্মগ্রহণ করেন । 
ততপরে মালব্য । ইনি অসাধারণ রাজা ছিলেন । তীহার 
নাগরখণ্ডে (ওজরাট) রাঁজধাঁনী ছিল। যথা-- 


বিদ্যাপতি বিস্ছদণ । ৮৩ 


“ন্তজ্জ হু লাহহবক্ন্জনিদ ঘুম লাঘা বিক্গি হত্িফাত্যান, 1” 

ক্রমে মালব্যের অধস্তন বংশে স্ত্রীতৈলপ জন্মগ্রহণ করেন । 
ইনিই চ্টালুক্যচন্্র। এতৎপরে ইহার সর্ধবিজয়-রাজসিংহা- 
সনে জয়সিংহদেব উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহীর পুত্র আহব- 
মল্লদেব, তাহার অপর নাম ব্ৈলোক্যমলদেব। কবির! 
ইহাকে দ্বিতীয় “রাম” বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । ইনি 
মহিষীর সহিত পুভ্র-কামনায় তপস্তা করিয়াছিলেন । একদিন 
দৈব্-বাণী হইল--“চৌলুক্য-রাঁজ । আর শ্রম করিতে হইবে না, 
কর্কশ তপস্ত! পরিত্যাগ কর, অচিরে পুভ্রমুখ দেখিতে পাইবে ।” 
ততৎপরে তাহার পুজ জন্মিল | ইহার নাম সোঁমদেব রাখিলেন 
কিছু কাল পরে দ্বিতীয় পুত্র জন্মিলে, তীহার নাম বিক্রমদেব 
রাখিলেন। বালককালেই ইঞ্ার শৌধ্য সন্দর্শনে, রাজা ও 
পুরোহিত তাহার বিক্রমাদিত্য ক বিক্রম্ঙ্ন নাম প্রদান করিয়।- 
ছিলেন । ইহীর বিষয়ই বিক্রমাঙ্গদেবচরিতে কীন্তিত হইয়াছে । 
এই মহাকাব্য অষ্টাদশ সর্গে সম্পূর্ণ । ইহার প্রথমপর্গে নিক্র- 
মের বংশ-দ্বিতীয়ে জন্মাদি-_ভূতীয়ে দিখ্িজয়'ও যৌবরাজ্য 
ইত্যাদি ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে । এই কাব্যে নৈষধের গ্াঁয় পদ- 
বিস্তাস দৃষ্ট হয় এবং ইহার আদ্যোপান্ত রচনায় গ্রস্থকার 
বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন! ইহা বৈদর্ভী রীতিতে 
রচিত | 

“শীঙ্গধর পদ্ধতি” মধ্যে বিক্রমান্ধদেবচরিত হইতে প্রমাণ 
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উদ্ধৃত হইয়াছে । অধ্যাপক আফেক্ট কহেন, শীঙ্গধর টনি 
খৃষ্টান বর্তমান ছিলেন । 

বিদ্যাপতি বিহলণের কালিদাসের স্তায় সহ্গদয়তা হিল না; 
তিনি আপনার কবিত্ব সন্বন্ধে অনেক গর্বোক্তি করিয়াছেন । 
বথা-- 

“ভবদ্তঘঃ ন্ল নি্াহহালা বহমভীবালিঘযঃ মন্ন্ভা: | 
নঘাদি ইস্িন্মবত্থব্যভূল্া: সস্তা লিঘাব্জন্নি বন্্লনীও্স 0” 

অর্থাৎ যদিও নিপুণ ব্যক্তিদিগের বৈদর্ভ (রীতি বিশেষ) 
লীলার নিধি স্বরূপ অনেক প্রবন্ধ আছে, তাহা থাকিলেও ধাহা- 
দের চিত্ত আছে এবং ফাহারা রহস্তলুন্ধ, তাহাদিগকে আমার 
এই গ্রন্থে অবশ্য শ্রদ্ধা করিতে হইবে | পুনরায় লিখিয়াছেন-- 

“হন্তেচ্লনহচ্জলি এ অহন্নি ন্দান্ননক্গীল্িহস্জ্ন্রাঃ। 
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অর্থাৎ যাহারা রস ও ভাবনধপ পথে বিচরণ করেন, বক্তো 
ক্তির রহন্তোছেদ করিতে পটু, তীভারাই আমার গ্রবদ্ধ ধারণ 
করিবেন, তণ্চিন বাকিরা শুকপক্ষীর নায় পাঠমাজ্ করিবে! 
ইত্যাদি । | 

বিহনণ “বিক্রমাঙ্কদেবচরিত” ও পরামস্তি” রচনা 
করিয়াছেন। অধ্যাপক অফেক্ট কহেন, ইহা। ভিন্ন তিনি এক- 
বানি অলঙ্কার ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন । 


লস্কর নিজের, 





আধ্যসম্প্দায়ের আচার 
ব্যবহার । 


সা কা পিপিপি রাশি লিসা িসিপাসিাসিলিত। শনি 
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ধখেদ সংহিতা! । 





আধ্যসম্প দায়ের 


আচারব্যবহার । 





বেদ সন্ন্ষীয় প্রস্তাবে পুরাকাঁলের আধ্যগরণের আচার 
ক্যবহাঁর কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া তদ্থিষয়ে পুনর্ধার লেখনী ধারণ 
' করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেজন্য অদ্য তাহা বিশেষ- 
রূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ৷ একটা প্রবন্ধেই এই গুরুতর 
বিষয় শেষ ন। করিয়া, এতৎ সপ্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিক্কে 
ইচ্ছা আছে। 
আধ্য শব্দ যেজাতিবাচক, তাহার প্রমাণ কোন প্রাচীন 
্ন্থে প্রাপ্ত হওয়া যার নী। তবে “আআহ্ঘানন্ত : মুযসমূনিলহ্ 
নিন্্নশ্িলান্ধতী: 1৮ এই অমরসিংহোক্ত বাক্যে যে “আর” 
বর্ত' শব্দ আছে, উহার অর্থ “আর্ধ্দিগের আবাসভূমি' 
কিন্ত এতদ্বারা আধ্যনামক জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। 
লাধারণতঃ আধ্য শবের অর্থ শ্রেষ্ঠ । ঈশ্বর কৃষ্ণ সাঙ্যসপ্ততির 
শেষে লিখিয়াছেন “ আহ্মলনিমি:।” বাচস্পতি ইহার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন « আহাজ্লাবান্ত ল্য আব্যায্: । আহ্মা লমিএহ্ঞ 
ছা আয্মলনি:1” আর্ধ্মতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা তত্বনিচয়ের 
নিকটবর্তী শরেষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি । বাচম্পতি মতে 'আরাৎ১ শব্দে 


৮৮ | এতিছানিক রছস্য | 


উত্তর “য, প্রত্যয় এবং পৃষোদরাৎ নিয়মে আর্যশব সিদ্ধ 
হইয়াছে। ইউরোপীয় পঙ্তগণ যে ঈরাণ হইতে আর্ধযগণের 
প্রথম আগমন উল্লেখ করিয়াছেন, উল্লিখিত ব্যুৎপত্ভির স্থারা। 
কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় বটে, কিন্তু তথা হইতে 
তাহাদ্ধিগের আগমনবার্তী কোন হিন্দুশান্ত্রে দেখিতে পাওয়া 
বায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্তমান হিন্দুদিগের 
আদিপুরুধের1! উত্তর কুরুতে ছিল। সেই উত্তর কুরু 
যে কোথায় ছিল তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
মহাভারতীয় বনপর্কে লিখিত আছে, যখন পাঁওু রাজ! পুতরোৎ- 
পাদন.নিখিত্ত কুস্তীকে অন্থরোধ করিয়াছিলেন, সেই সময় 
তিনি বলিয়াছিলেন যে “উত্তর কুরুতে অদ্যাপি স্ত্রীজাতি 
অনাবৃত আছে ।” ইহাতে এস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তী বলিয়া 
বোধ হইতেছে না । বোধ হয়, মধ্য এসিয়ায় কোন স্থান 
বুল্দেশ নাঁমে খ্যাত ছিল । ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে । 
মহাভারতের একস্থানে “ঈরিণ” শবের উল্লেখ আছে। 
বালুকাময় . প্রদেশের নাম ঈরিণ, ইহাই তাহার অর্থ। যথা-- 
“ইহিব নিজ হন” [ব্নপর্ধ]। ততিন্ন 'ঈরামা” নামক 
এক দেশের উল্লেখ আছে । ইহাতে প্রথমোক্ত “ঈরিণ' দেশই 
ঈরাঁণ বলিয়া বোধ হইতেছে । এই বালুকাময় জ্লশুন্ত “ঈরিণ” 
বা ঈরাণ হইতেই আধ্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন, ইহা 
অসম্ভব অনুমান নহে। 


আধ্যসম্প্রদাঁয়ের আঁচাঁরব/বহার | ৮৯ 


রাজতরঙ্গিণীলেখক কহলণ পণ্ডিত বলেন, জলপ্লাবনের 
পর সর্বাগ্রে কাশ্ীরদেশ প্রকাশ পাইয়াছিল “লিব্বান অন্বহা্‌ 
ম্‌লী ল্পীঘা জনি লবব্তব্বম্ন।”” ইহাতে অনেকে অনুমান 
করৈন যে, কাশ্দীরদেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে 
কাশ্মীর প্রদেশ বা তাহার উত্তরাংশই মনুষ্যোতৎ্পত্তির 'আদি- 
তৃমি; সম্ভবতঃ হিন্দুদিগেরও আদিভূমি, পশ্চাৎৎ তথা হইতে 
দিগ্দিগন্তে বাস হইরাছে। কিন্তু একথা যুক্তিসঙ্গত নহে, 
কেন না কহুনণমিশ্র পৌরাণিক জলপ্লাবনের বিষয় বিশ্বাস 
কৃরিয়া কাশ্শীরের উৎপত্তি বর্ন করিয়াছেন; সুতরাং 
তাহাতে প্রকৃত এতিহাসিক সত্যলাভের সম্ভাবনা নাই । 

আধ্যগণ কৃষিকার্ধ্যপ্রিয় ছিলেন। তাহারা কৃষির উন্নতি- 
মানসে মধ্য এসিয়ার বালুকাময় ভূমি পরিত্যাগ করেন । পুক্র 
কলত্র গো মহিষ ও মেষপাল সঙ্গে ভারতবর্ষের উর্ধর ভূমিতে 
পদার্পণ করেন, তাহাদিগের চিরনীহারাবৃত হিমালয়ের শুঙ্গ- 
দর্শনে হৃদয় উন্নত ও সরস্বতীর সলিল স্পর্শে শরীর প্রবিত্র 
হইয়াছিল। স্থৃতরাং তীহারাই পৃথিবীর আদি কবি হইয়া 
গভীরম্বরে সৌম, আদিতা, উধা, পুষা, অগ্নিপ্রভৃতির স্তৃতি- 
পান করিয়া অস্ভ্য বর্ধর জাতিকে স্পন্দরহিত করিয়াছিলেন । 
সে সময় আধ্যগণ দেবতাপ্রিয় ও দস্থ্যগণের শাস্তিদাতী বলিয়! 
খ্যাত ছিলেন। সোমরসপায়ী আমাদিগের পূর্ব পিতামহ- 
গণের বেদধ্বনিতে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া উঠিল এবং 


৯৪ এঁতিছাসিক রহস্য । 


সভ্যতার বীজ অস্কুরিত হইলে ভারতবর্ষ ক্রমে রজতবিনিনিত 
শুত্রকান্তি ধারণ করিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের আদি 
সভ্যতার মৃূলভিত্তি গ্রথিত হয়। 

আরধ্ধযগণ ভারতবর্ষ আগমনের পুর্বে অগ্রি-উপাসক ছিলেন 
এবং এখানে আসিয়াও তাহাদিগের ভ্রাতা «আতস্‌ পরস্ত” 
(পার্সী) গণের স্তায় অগ্নি উপাসন1 করিতে বিস্থৃত হয়েন 
নাই, এজন্যই বেদে তাহার অগ্নির এইরূপ উপাসন। করিয়া- 
ছেন-_“অন্সিং ঘু্বলিঙ্গত ঘিমিহীতী লূবলীকন” "ন্যনসি' ভুল 
ভজীলন্ত “লাজিহন্সিংহঘিহ্আাঃ ইত্যাদি । 

আর্ধযদিগের লিখিবার এবং ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ও শান্ত 
নিন্মাণের ভাষা! সংস্কৃত, তত্ভিনন বর্ধদা ব্যবহার ও গৃহকম্ম 
করিবার ভাষ! ভিন্ন ছিল বলিয়! অনুমান হয়। এই অনুমান 
“লাদন্দদ্িন নল া ভ্জিন ই”_-“যন্ততক্সীতাঁ নান ভরহম” 
ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নিঃসংশয়িত হইতেছে । ইহার অর্থ 
এই যে যজ্ঞকার্ষ্ে অপত্রংশ বা শ্রেচ্ছভাষা ব্যবহার করিবেক 
না। যজ্ঞকালে যদি অধীর অর্থাৎ অপভাষা বা চলিত 
ভাষা দৈবাৎ মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে সেই অযজ্ঞীয় 
বাক্যব্যয়ের জন্ঠ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক । সুতরাং জান 
যাইতেছে যে, পূর্বে তীহাজ্দর অন্ত একপ্রকার ভাষ! ছিল । 

বৈদিক কালে আধ্যগণ বিবিধপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিতেন। তাহাতে স্থরা ও নানাবিধ গ্রাম্য ও বন্ত পশুর 


আ্যসন্প্রদায়ের আঁারব্যবছার । ১১ 


স প্রদত্ত হইত। এমন কি পাঠকবর্গ শুনিয়া এককালে 
হতবুদ্ধি হইবেন, যে কোন কোন যজ্ঞে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস 
পর্য্যস্ত ঞ্দবতার উদ্দেশে প্রদান করা হইত। এই রোমহর্ষণ 
ব্যাপার কেবল শুর্ুষজূর্বেদের মাধ্যনিন্দিন্নী শাখায় বর্ণিত 
আছে । এই যজ্ঞে পুরুষ, অশ্ব, গো, অজ ও মেষ এই পঞ্চ 
পশুর মুণ্ড গৃহীত হইত । পুরুষ-শির সম্থন্ে ফা 

“কঝ্সাহিন্যন্ব লল্মন আালর্ত ঘি অক্ভভ্বহ্ৰ সাঁনলা নিস্সজ্দম | 
ঘহিক্‌ ভদ্ি স্কবালালিল৬ব্আঃ আনাম) ফস্থিন্্রীলাল |” 
(“পূর্ব মন্ত্রে* গৃহীত পুরুষশির এই মন্ত্রে উখার মধ 
উপধান করিবেক।”) 
চয়নকাধ্যে ব্যবহীয়মান (হে পুরুষ ! তুমি আদিত্যবৎ 
তেজস্বী, সহজ্পোষী, সর্ধাঙ্গসুন্দর এই যজমান পুরুষকে অমতে 
সিঞ্চিত কর, তেজে পরিবদ্ধিত কর; তোমার শিরোগ্রহণ কর! 
. হইয়াছে, ইহাতে জাতক্রোধ হইও না। প্রত্যুত বজমানকে 
শতায়ু কর 1৮1 | 
পুনশ্চ" হে সহত্াক্ষ হে অগ্নে! তুমি এই যজ্ঞে চীয়মান, 
দ্বিপদ পশুর এই মুও নষ্ট করিও ন11”- 
এতাদৃশ ভয়াবহ যজ্ঞ বৈদিক কালেই লোপ হইয়াছিল । 
* ৪০ কণিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে। 
+ ষজুর্ধেদ সংছিত। | মাধ্যন্দিনীশাখা ৪১ কণ্ডিকা । ১৩ অধ্যায় | 


পণ্ডিতৰর সভাত্রতী নামশ্রমী মহোদয় তৃক বঙ্গভাবুক্স অন্বাদিভ । 
£ এ জন্গবাদ। 


৯২, এতিহাসিক রছস্য। 


মধ্যকালের আচাধ্যগণ কৃত্রিম পুরুষসুণ্ড যজ্জে স্থাপন করিতে 
বিধি দিয়াছেন । 

_ পুর্বে আর্যগণের পশু ও শন্তই প্রধান ধনমধ্যে পরিগণিত 
হইত। “ঘ্বজ্াল: ড্রলজালী লাহ্দীলাল” ইত্যাদি ত্রাঙ্মণ- 
বাক্গত বিধি দৃষ্টে বোধ হর, যে পণ্ড, পুক্র, ভার্য্যা আর্ধ্যদিগের 
প্রধান ধন ছিল। এই জন্যই তীহীরা এ সকল লাভের নিমিত্ত 
কামনা পূর্বক “গঙ্বেষ্টি” «পুত্রেষ্টি” প্রভৃতি বাগ করিতেন । 
“হ্ছ্িজালঃ জাহীহ্াা অজন+” এই বিধিতৃষ্টে বোধ হয়, 
তাহাদের ক্ষিকার্যের উপর নির ছিল, তন্নিমিত্তই তাহারা 
টা কারীরী নামক যাগ করিতেন। ততকালে প্রধান শস্য 

ব, ব্রীহি, গোধুম, তিল, মাসকলাই । এ সকল কৃষ্টপচ্য শসা, 
ইহ ভিন্ন অকুষ্টপচ্য স্বচ্ছন্দজাত শস্যও ছিল। দধি, ভুগ্ধ, ঘ্বৃত, 
ছানা, নবনীত বেদবাক্যে এসকলেরও উল্লেখ দেখা যাব, যথ।-- 
« ক্মাবিস্সহব্সালীন্বাঃ 4 হছিঙ্গারীন্দাঈ ম” “স্বলননী ল্ন- 
নানি লিস্মা ।” ইহা ভিন্ন বৈদিক সনয়ের আর্ধ্যগণ নানাবিধ 
গ্রাম্য ফল ব্যবহার করিতেন । তাহারা ফলমূল ভিন্ন গো» 
অশ্ব, অজ, মেষ, মৃগ প্রভৃতি পশুর মাস ভক্ষণ করিতেন। 
তাহাদের নিকট গোমাংন অতি উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইত । 
গোভিল, «“নীচ্চা জন্ত' জ্বম্জ্ঘীঁ মী: এই সুত্রে গোমীংসের 
দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান 
হইতেছে, যে বৈদিক কালে গোমাংসদ্ধারা শ্রাদ্ধ করা হইত 


আর্্যন্প্রদায়ের আচার ব্যবছার । ৯৩ 


এবং ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধান্তে তাহাই আহাঁর করিতেন। মহাঁ- 
ভারতেও গোমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করা ও তত্তক্ষণের বিশেষ উল্লেখ 
আছে। নষ্ট ভবভূতি উত্তর রামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে এইরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

“ীঘানন্দি। উ নঘিত্রী | 

ব্হিযেল | হছে জি | 

ঘীঘা। ল-হ তষা সালিহ, নন্জী না নিজ্সী না হ্যী-লি। 

লাঝা। হ্সা: লিনূল্ মননি? 

ীমা। অহা মহানভ্িহ্যা-জ্জন জা অহাজয়া লা্াহাজসা 

লভুলভ্াহহা। 

লাযতা । ঘনাঁধী লঘদল। জত্ঘাব্নাত্র অজ্রমন্্রলালাঃ আীঙগি- 
যাম-আন্ঘামনাত বন্যনতী' মন্থীছন্মা মক্তাললা নিঈমল্নি 
চছলঘিল” ন ত্তি অন্থা ঘূন্বল্মাহাঃ লাললন্নি 

(অর্থ) 

“সৌধাতরি । আয? বশিষ্ঠ ! 

ভাণ্ডায়ন। হা। 

মৌধা । তাই হৌক্‌ বাবা! আমি মনে করেছিলাম বুকি 
একটা বাঘ ব। দৃক এসেছে । 

ভাঁ্ডী। আঃ! কি পাগলের মত বকিস্‌। 

সৌধা। কেন ভাই ! শ্র ব্যাটা আসবামাত্রই এ ব্যাচারি 

গাঁভ়িটার ঘাড় মটকান হলো । 


৯৪ এতিছাসিক রহস্য! 


ভাগ্ড। “সমাংস মধুপর্ক করিবে» গৃহস্থেরা এই বেদ- 
বাক্যটা বহুজ্ঞান করিয়া শ্রোত্রিয় অত্তিথিকে মহাবৃষ কিন্বা 
মহামেষ বধ করিয়া প্রদান করে । মন্থু, যাঁজ্ঞবন্ধ্য ও পরাঁশরাদি 
ধন্মশাস্ত্রকারেরাও এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন 1” * 
চরক, সুরত, প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যকাচার্য্যদ্রিগকেও রোগ 
বিশেষে গোমাংস ভক্ষণের দোষাদোঁষ বর্ণনা করিতে দেখ! 
বার | যথা 
““হাজ্স জনত্ব লাঘমু দীলল ভ্রিঘলভজহ্‌ |. 
স্জজলাদ্স্সলালদি লাববমহিল্ল নব ॥% 
[ অন্পপানবিধি-অধ্যায় ] 
গর্ভাবস্থায় কিরূপ ভৌজন হিতকর ইহার নির্ণয় করিতে 
গিয়া স্ুশ্রত সুস্পষ্টর্ূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গর্তিণীকে 
গোমাংস ভক্ষণ করাইলে তদগর্তের পুত্র বলিষ্ঠ ও শ্রমসহাশীল 
হয়; যথা 
«অনা না নব নঘিন ঘন্মজ খ্-নঘ লা ।” 
“নক্গন্িত্তা ঘলাহঃ হ্যাহুদবনন্যামন্রিনাদ্ছিলী | 
ঈনজ্মামহিত্মহানরন্মদিব্তা মামিনা। 


বব্সলাঘিহঝ বানা নেমলভ্রহলাক্ষিলী ॥৮ 
চরক সংহিত! । 


মহর্ষি যীজ্ঞবন্ধ্য মত্ত, হরিণ, মেষ, পক্ষী, ছাগ, চিত্রমুগ, 


* উদ্বররামচরিভ নাটক । জীযুক্ত বারু বরদাপ্রসাদ মঙ্ঞুমদারের 
প্রার্থনায় পণ্ডিত তাঁরাঁকুমার কবিবত্ব কর্তৃক অন্বাদিত ॥ 


আর্যসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার । ৯৫ 


বহুশুঙ্ষমগ, বরাহ, শশক, মাংসদ্বারা যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিতে 
বিধি দিয়াছেন, যথা 
“সার স্থাহিষ মীহনদ সান্কুনিক্ামমাজিল: | 
হল হীহনর নাহান্ছ আ্ীলীবিপ্রঘাক্মলল ॥৮ 
রামায়ণে লিখিত আছে “ দত দজ্বলজ্া জনা: ১ (কিছ্ষিস্ক্যা 
কাণ্ড) এতদ্বারা বোধ হইতেছে, সজারু, গোসাপ, কচ্ছপও 
হিন্দুদিগের খাঁদ্য ছিল। মহাভারতের মতে সকল প্রকার 
আরণ্যপশ্ু ভক্ষ্য ; যথা 
আহষগাঃ ঘন ইনন্যাঃ দীন্িনা ঘন জবীমুমাঃ। 
অযন্ধীল ড্রঘা হান লুজ এল ঘুক্সন ॥ 
আা্যগণ, শূকর, কুকুট প্রভৃতি আরণ্য হইলে শুদ্ধ বলিয়! 
আহার করিতেন শ্রাদ্ধাদি কার্যে পিভৃলোককে মাংস দিয়া 
যিনি তাহা ভক্ষণ না করিতেন, তিনি নিন্দনীয় হইতেন যথা-- 
“ লিম্ল্ব্ত অঘান্থা্ ভী লাভ লাল্ি লালন: 1 
ব সত্য দন্থুন্‌ আনি ঘম্ননানননিক্থনিন্‌ ৮ 
(মন্গুনংহিতা! 1) 
পুব্বে কেহ স্ত্রীপণ্ড যক্ঞে বধ করিত না বা থাইত না 
নিধি 
“আনগ্ঘাত্ব কি সাজ্ত: নি্যবমীলিমজচ্ন ছি " 
(হরিবংশ ও ত্রহ্মপুরাণ |) 


৯৬ এতিছাসিক রঙস্য | 


মন্গ বলেন “হান দিনুান্থ মিলা ব্বত্লন্াভ' ল হুত্মনি” 
দেবতা ও পিতৃলোৌকের অচ্চনার অবদানে তগ্প্রসাদ স্বর্প 
মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না । এতাঁবতা ইহা" বুঝিতৈ 
হইবে যে, মন্তুর সময়ে যজ্ঞকার্ধ্য ভিন্ন বৃথামাংস ভক্ষণ দোষাশ্বহ 
হইয়! উঠিয়াছিল। মনুসংহিতার় বেদবিহিত পশু হিংসা, অহিংস 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; যথা 

“আহহ নি্থিনা ছিন্া লিঅনান্থিস্বযান্সহ। 

 আ্ন্থিকালন না ভিত্মারিহাতম্দীস্থি লিজ্ব লী ॥৮ 

মাংস ভক্ষণের প্রাবল্য হেতুই “লা স্থিষ্যান্ত্ৰ মুনালি”” 
শ্রুতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পর হইতেই পুক্লাণ, স্থাউ, 
সর্ধত্র মাংসত্যাগের প্রশংসা বর্ণিত হইল, কেবল যাগ বজ্ঞে 
ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় মাংস প্রদানের নিয়ম খাকিল। 

বৈদিক কালে আধ্যগণ এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান ও এক খণ্ড 
উত্তরীয় এবং উষ্ভীষ বন্ধন করির! সজ্জিত হইতেন।. যথ। 
“ নাব্ঘাহৃহ্ছজাদন” (খ্গেদ)। ইহার পরেই আর্ধ্য-রমণীরা 
স্ত্রনদ্ধ বস্ত্র অর্থাৎ “ঘাগ্রাঁ? পরিতে শিক্ষা করেন । ভাঁগবতের 
দশমে 4 ভুসলত্” বলিয়। স্পষ্টতঃ ঘাগ্রার উর্লেখ আছে। 

“বীথি” এই খ্বগ্বেদ বাক্যে প্রমাণ হইতেছে, যে 
জল বা রসাদি তরল পদার্থ রাখিবার আধার সমস্ত কান্ট ব। 
বুষচন্ম্ে নি্মিত হইত । সে সময় সকলে চন্দন-দ্রব, মুগনাভি, 
কুঙ্কুম সেব) এর্বং তদ্থারা শরীরে অলকা' তিলকা রচন1 করিত। 


আাধ্যসক্প্রদায়ের আচারব্যবহ্থার । . ৯ 


্রাঙ্গণের। উ্ধীষের কার্ধ্যকারী শিখা (বেড়ী) রাখিতেন, সর্বদা! 
উদ্কীষ বাঁধিতেন না! ক্ষত্রিয়ের! “জু্সি” (কাঁকপক্ষ) রাখিত্ত 
এবং সঞ্কবা স্ত্রীলোকের সমস্ত কেশ রক্ষা করিত । পুরুষেরা 
দাড়ি গৌঁপ রাখিতেন। স্থতি সংগ্রহ ধৃত বচনে তাহার প্রশংসা 
ৃষ্ট হয়। যথা_-“লগ্ ছস্স, ঘাহযনা অনা নি অন্নানি:।” 
অন্কুপদীন অর্থাৎ বুটজুতা (চন্মনির্শিত) পুর্বে ব্যবহার হইত। 
যথা--“বীনলেজ্জ: হা লজন্”( মন্ু)। খণেদ মধ্যে অশ্ব ও রথের 
অনেক স্থলে উল্লেথ দেখিতে পাঁওয়া যায়। যখা--“হাঘ: ক্স" 
$্সহী ঘীক্বি “আী নামস্মিল ললববী লনীযানমঘঃ ব্তস্নী নিষ্ধ 
আলি হানি।” “লক্দিঃ মস্ত” “লাঁ লহঃ ল্স্মা লালযন্ন১ঃ 
_ শন্স্থী মী অলীনন্মদলে:” “হচ্ছি হন অন ল্রস্ম-” “নস্মাজ” 
“্ৰ্স্থীক্সন+ ইত্যাদি এতছিন্ন বৈদিক কালে সমুদ্রগামী নৌকা 
ছিল» হ্থং-হিক্্‌ ঘট ত্য অহলন্জ্। অ্তন্ধং অহ্‌ জান: 
ঘমুল্রিযঃ” (খপ্ধেদ ) অর্থাৎ বে বরুণ সমুদ্রে অবস্থান করতঃ ত্জ 
প্রচরমান নৌকার গতি অবগত আছেন ইত্যাদি। পূর্বে রাজগণ 
স্বনক্জিত হস্তীতে আরোহণ করিতেন, তাহাঁরও উল্লেখ বেদ 
মধ্যে আছে! নিফ নামক এক প্রকার সুবর্ণ মুদ্রার বিষয় খগ্বেদ 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উহা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃর্ত 
হইত, সুতরাং উহা মুদ্রা। বীরবেধধারী রুদ্র তীর, ধন্থুঃ ও 
সমুজ্বল নিক্ষের মালা পরিধান করতঃ সুসজ্জিত হইক্না আছেন 
কল্পনা করিয়া খধিগণ এইরূপ স্তব করিয়াছেন- 


৯৮ এঁতিহাসিক রহপা । 
১: || পারার রা 
প্ছল্নি মি ঘাযন্গালি ঘন্দাছনিচে অন বিস্মব্ডমমূ | 


রা রি ব্য নিস্বলন্থ লনা আজীএীহ লহ ॥” 


 (খগেদ) 

এই কুক্ত পাঠে অনুমান হয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়গণ 
যেরূপ স্বতশ্্ খণ্ড খণ্ড মোহরের মাল গাখিয়া গলদেশে পরি- 
ধান করে সেইমত বৈদিক কালের আর্ধ্যগণ নিষ্ষের মালা গ্রন্থন 
করিয়া পরিধান করিতেন । পাণিনিক্ত্রে নিষ্ষ ও দীনার নামক 
প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে । মন্ক শতমান নামক রজত- 
মুদ্রার বিষয় লিখিরাছেন | এই শতমান সুবর্ণনির্িতও হইত : 
যখা--“ন্থিহয্সন্ূ, ঘৃনঝান গ্নলানলূ” €(শতপথ ত্রাঙ্গণ।) 
সুবর্ণ ও রজতমুদ্রী ভিন্ন পূর্বে তাত্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। 
তাহাঁর নাম কার্যাপণ। অভি পুক্বকাঁলে কাচের গ্লাদ জল 
পানের জন্ত ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কাচের গ্রাসে জলপান 
করিলে প্রাচীনসম্প্রদার একবারে নব্যগণের উপর খঙ্াহস্ত 
হইয়। উঠেন, পূর্বে সেরূপ ছিল ন | সুত্র মুনি ইহার বাবন্ছ 
দিয়াছেন । যথ1- 

“ভরীনধ হান জানল লাঁজ্ী মবিন লগ্যা। 

ঘম্মাতর্ত লীল লা বৃহান্দি জনিত দিব” 

মহাভারতে “অ্লাক্নাং ব্ল্িষা আনল” ইত্যাদি পাঠে 
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বোধ হয়, পূর্বে বিবাহের নিয়ম ছিল না ও স্ত্রীলোক স্বাধীন- 
ভাবে অবস্থান করিত । বিবাহের নিয়ম শ্বেতকেতু নাম! খষি- 
পুত্র হইত স্থষ্ট হয়। খখেদে দৃষ্ট হর “জাইন্রমন্মুহ্মনী 
ভানাব্লা”” জায়। অর্থাৎ পত্ৰীর। স্বামীর মনোরপ্রনার্থ বেশ- 
তৃষান্বিত। হইত, এবং পতির অনুগত হইয়! কার্ধ্যাচরণ করিত । 
এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্তরবদ্ধা বা অক্র্ধ্যম্পশানধপ! হইয়! 
আছে, বৈদিক কালে সেরূপ থাকিত ন। কিন্ত এক্ষণে যেমন 
স্্ীশ্বাধীনতাপ্রিয় “রিফারমার” অহোদয়গণ কুমারী রাজলঙ্ষ্মী 
দে, বা বমস্তকুমারী দততকে ইউরোপীর বিবিগণের স্ান় 
স্বাধীনতা প্রদান করিতে উদ্যোগী হইরাছেন, সেমত স্বাধী- 
নত পুর্বকালে ভারতীয় যোষাবৃন্দকে কখনই প্রদত্ত হয় নাই 
সে সময় তাঁহারা স্বামীর সহিত সর্ধত্র যাতাঁরাতি করিতে 
পারিত। কিন্তু একাকিনী বা অন্ত কোন স্ত্রা কিম্বা পুরুষের 
সহিত কোনস্থলে যাইতে পারিত ন!। বাজার স্ত্রীরা রাজাদনে 
বসিয়া স্বামীর সহিত রাজকার্ধ্য, ব্রাহ্মণের স্ত্রীরা স্বাধীর সহিত 
ষজ্ঞকার্ধা, এবং বৈশ্যের ভ্ত্রীরা স্বামীর সহিত ধর্মকাধ্য করিত । 
মন্থুও ভ্ত্রীগণকে পরাধীন বলিয়া গিয়্াছেন, যথা-- 

“িনা হননি. জীলাহই, লন্মী হলি শীনল। 

ঘুঙ্গী হলি বাক্স ল ভ্্রী ব্বানফনলহনি ॥ 

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে “কথ: ভ্িলসহা্যন্জী ভ্- 
মিল্লহজীলিক্বাঃ।” ইহাতে ম্পষ্ট বোধ হইতেছে বে, ভ্রু 
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লোকের! পূর্বকালেও অস্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিতেন, ফোন 
বিশেষ কারণ বশতঃ ব1। গুরুজনের অভিপ্রীয় ভিন্ন বাহিরে 
আসিতে পাঁরিতেন না । 

শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ীলোকের অবগ্ু&ন ধারণ 
করা পূর্ববকালের রীতি, আধুনিক নহে, বথা-- 

“স্মস্কৃহক্যা্সেনী অব্মান্ভ্িহঃ অল্ভ্যাহলক্গিতা ৮ 

(গাগ্্যসংহিতা । ) 

প্রন” চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। ধর্মশান্ত্ব 
ধষিগণ, এই চতুবর্ণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়মবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। আমরা এসম্বন্ধে প্রাচীন স্মৃতি হইতে কতিপয় 
বিষয় নিম্নে গ্রহণ করিলাম । 

পূর্বকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দশ দিনের দিন নামকরণ 
হইত । শর্মা, বর্শা, এশধ্যঘটিত, আর সেবাঘটিত উপাধি 
যোগ করিয়া যথাক্রমে জ্ঞানমঙ্গলাদি, বলবিক্রমাদি, ধনাদি 
ও"নিন্নীর কার্ধ্কারণবোধক নাম রাখা 'হইত। সেলাম 
শুনিলেই সে ব্যক্তি কোন জাতীর তাহা জানা যাইত। যথা-- 
শুভশন্দী, বলশন্াী, বন্থভৃতি, দীনদাস, ইত্যাদি । চারি 
বর্ণের আচার, বেশভৃষা, খাদানিয়ম, পৃথক্‌ পৃথক ব্যৰস্থার 
অধীন ছিল । : 
_. ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করা প্রথমে ব্যবহার ছিল। তং 
পরে ছুই বারমাত্র আহার করিবার বিধি হয়-- 


আধ্যসক্্রপায়ের আচারব্যবছার । ১৩ 


“মুলিলিহি হর্ন দীন অিসাযাঁ লন্ভনাক্তিলানু 1” 
(কাত্যায়ন ) 
এক্ষণে আর্ধ্যগণের প্রাত্যহিক কাধ্যসন্বন্ধে কিছু বল! াই- 
তেছে। প্রত্যুষকালে শৌচগ্রত্রাবাদি সমাধা করিয়া দত্তধাবন 
পূর্বক ন্নান করিবেক । যথা--- 
“মানার নু জল্মাম ্ীন্ব জলা ঘা: 
নন: জবান সন্ধুর্নীন হন্মঘানলমৃজন | 
| ! দক্ষ ) 
প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবেক,যথা-“দানংঘ্ঘাতী লন 
পরিজ” মানের পর পবিত্র দ্রব্য সকলম্পর্শ করিবেক | যথা-- 
“হ্বানাহলন্মহ: লানকুদক্্ললৃক্সমন” (দক্ষ ) তৎপরে সন্ধ্যা- 
উপাসনা, তাহার পর হোম করিবে; যখ।--“ন্যা-জক্মানেন্বা- 
নক হয স্থীজী নিজ” (দক্ষ ট ইহার প্ৰ দেবপৃজ। ক্রিয়ু! 
পুনশ্চ মা্গল্য বস্ত দর্শন করিবেক; যথা “ইনজ্াহ্া নং জল? 
যূষ' লত্বনন্বিম্” প্রাতঃকালের কার্য সমাধা করিয়া বেদা- 
ধায়নাদি করিবেক / যথা-“ক্রিবীথ বদন লামীন্ত নহান্মা্ী 
বিশ্রী 1, শিক্ষা! কর! ও দেওয়া যে কিছু লেখ! পড়ার কার্য 
তাহা। এই দ্বিতীয় ভাগে কর! হইত। তৎপরে তৃতীয় ভাগে 
পোষ্যবর্গের এবং অর্থসাধন ঘটিত কার্ধ্য সমাধা করা হইত । 
যথা 
শ্রনী্ হন লাহীন্ত দীষ্ঘননীঘন্বাপ্লহ্‌” পুনর্ধার চতুর্থ 
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ভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকাঁলে স্বানাদি করিবেক। যথা--ন্ন্ুঘন্ত 
বা লাম জ্বালা মুহ্লাহ্থহন্” পঞ্চম ভাগে অর্থাৎ আড়াই 
প্রহরের সময় দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট প্রভৃতিকে 
অন্নাদি খাদ্য দেওয়া হইত; যথা 
“নত্বল্জ নথা লাজ লঙ্িলাটী ঘাল: 1? 
সকলকে আহার দিয়! গৃহস্থ শেষে ভোজন করিতেন । 
যথা “মস্জ্ঞ: ছলিনূক্ধ লন”. (দক্ষ)। 
ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস পুরাঁণাদি ধর্শগ্রন্থ আলোচনায় 
অতিবাহিত হইত । যথা-_-“হজনিস্কাবমুযাষাতী: অন্তত্ব অমন 
লশ্রন্ব।” তাহার পর ক্রধ্যান্তকালে নির্জন অরণ্য কি নদীতীরে 
যাইয়! নক্ষত্রদর্শন পধ্যন্ত উপাননা করার বিধি দৃষ্ট হয়। 
তৎ্পরে দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যে আহারাদি করিয়া শয়ন 
করিতে হইত ; যথা- ূ 
“লিন্মনহ্থলিত্র নলক্িন্তা অতিদস্থহআালান্নাহ?? 
(কাত্যায়ন ) 
শ্রাদ্ধ করা মন্থর সম হইতে আরম্ত হইয়াছে, পূর্বে ছিল 
না। যখা__ “অপ্বনন্নল্; স্তেক্ছজ্ লন্্ী সীনান্ত” € আপত্তম্ব- 
খষি ) অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নার্দি দানের নাম শ্রা্ধ এবং এই 
কার্ষ্য মন্তু প্রকাশ করিয়াছেন । পুনশ্চ পুলস্ত্য কহেন-- 
“ছিক্জ,ন ন্যক্নাচনজ্তর | ঘমীহ্ঘিদুনান্ছিন / 
নয হীঘৰ ঘহ্মান্তে ঘল সার নিম ॥* 


আখ্যসন্্রুদায়ের আঁচারব্যবছার | ১৯৩. 


অর্থাৎ দধি, ছুগ্ধ, ত্বৃত, ব্যঞ্জনাদ্দি যুক্ত সংস্কৃত অন্ন পিতৃ- 
লোকের উদ্দেশে ত্রাহ্মণকে দেওয়! হক্ব বলিরা এই কার্যের 
নাম শ্রান্ধ। 

পূর্বে ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে করিতে গল্প করিতেন না । 
যথা-_ প্ৰাযুখবী হুজীন” (শ্রুতি) অর্থাৎ মৌন হইয় 
ভোজন করিবেক। তান্ুল চব্বণ করিতে করিতে পথে ভ্রমণ 
নিষিদ্ধ ছিল । বথা--“ননহক্ছব্লান্াহ:ঃ অঘি অ্রাবনূঘা- 
সজল ।” (মনু) 

এখনকার আচার হইয়াছে অন্ন পাক করিলেই তাহ? উচ্ছিষ্ট, 
কিন্তু পূর্বে ভোজনাবশিষ্টই উচ্ছিষ্ট বলা যাইত। অনাস্বাদিত 
অন্ন, স্পৃষ্ট হইলেই বে হস্ত বৌত করিতে হয়, ইহার কোন বিধি 
শান্দে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

পূর্বে আধ্যমীত্রেরই এই সকল সদাঁচার অনুষ্ঠান করিবার 
বিধি ছিল-_ 


“হ্যা হৃদালভূতান্ব জ্ীন্বলাঘানলন | 
অন্ধ ্রন্যস্ন্দ বলবঅঘোহব্যালিজআ ।” 
( বৃহম্পাতি) 
“ছানা অন্ত ক্যা ্ীন্ঘঃ বালনিন্হি অর্থঘল:। 
নস্থিঝা যুহছ্থস্ুমা বীঘাব্বহযা,রঘা |” 
( বিঝুঃ) 


ক্ষমা, সত্য, দয়া, বাহ্য ও অভ্যস্তর উভয়বিধ শৌচ, দান, 


১০৪ | এঁতিহাপসিক রহস্য | 


জিতেক্্িয়তা, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থভ্রমণ, ঈর্ষা না করা, 
সারল্য, আয়াসবর্জন, অকার্পণ্য, বীতম্পৃহতা এই সকল ধর্মের 
দ্বারস্বরূপ এবং সকল জাঁতিসাঁধারণে ইহা আচরণ করিতে 
পারে। 

আধ্যগণের আচারব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষপে এইমাত্র 
সমালোচিত হইল। ইহার পর এতৎসন্বন্বীয় অন্তান্য বিষয় 
লিখিবার ইচ্ছা আছে। 





বৌদ্ধজাতক গ্ুস্থ। 
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বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ । 


পট পীর পপ সি পরি সী 


বৌদ্ধগণের জাতক নামে এক প্রকার ধর্শগ্রস্থ আছে। 
“খুদ্দকনিকের়” দশম ভাগ “জাতকম্‌্” নামে খ্যাত। 
বৌদ্ধেরা কহে “পন্নাম ধিকানি পলাশ জাতকা, শতানি” 
অর্থাৎ ৫৫০ শত জাতক আছে । এই সকল গ্রন্থ আদ্যোপাস্ত 
পালিভাঁষায় রচিত। ইহার টীকা পিংহলীয় ভাষায় লিখিত 
হইয়াছে । কেহ কেহ অন্তুমাঁন করেন, এই টীকা অশোক-পুত্র 
মহেন্্র খুষ্ট জন্মের ৩০০ শত বৎসর পুর্বে রচনা করিয়াছিলেন। 
বৌদ্বশান্জপ্রবীণ বুদ্ধঘোষ নামক মগধদেশীয় ত্রাঙ্গণ ৫০০ শৃত 
খুষ্টাকে জাতক গ্রন্থের কোন কোঁন অংশের অবতরণিকা 
লিখিয়া প্রকাশন করেন। এই সকল জাতিকে বুদ্ধের পূর্বজন্মের 
বিবরণ, তথা নান! উপদেশপূর্ণ গন্প আছে। বৌদ্ধেরা' কহেন, 
জাতকনিচয় শীক্যসিংহের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং 
এজন্যই ইহা! ধর্পুস্তকের অন্তর্গত। সকল জাতকেই বুদ্ধ- 
দেবের অলৌকিক ক্ষমতা৷ ও তীহার গুণাবলী বর্ণিত আছে। 
যথা-- “দেব দত্তম্‌ অর্ভ ভাষিতাঁনি সবানি জাতকানি ৮ 
আমরা অদ্য ্দ্শরথ জাতকের” বিবরণ নিক্পে অনুবাদ 


১০৮ এতিহাসিক রহস্য । 


করিক্সা দিতেছি । ইহাতে বৌদ্ধের। শ্রীরামচরিত যেক্ধপ বর্ণন 
করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন । 
একজন বৌদ্ধধর্মীবলম্বী পিভৃবিয়োগশোকে নিতাস্ত 
কাতর হইলে, তাহার শোঁকসন্তপ্ত হৃদম্স শীতল করিবার জন্ত 
বুদ্ধদেব গন্পচ্ছলে তাহাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন। 
পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামক একজন প্রবল 
পরাক্রমশালী নৃপতি বাস করিতেন । তিনি কিছুকাল সাংসা- 
রিক বুথা আমোদে কালক্ষেপ করিয়া অবশেষে স্তায়পরতার 
সহিত রাজ্য শাঁদন করিয়াছিলেন । তাহার বোড়শ সহজ 
পত্ঠীছিল। তাহার মধ্যে প্রধানা মহিষীর ছুই পুত্র ও এক কন্তা 
জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে জ্ষ্ঠ পুত্রের নাম রাম ও অপর 
কুমার লক্ষ্মণ এবং কন্তার নাম সীতা ।* কিছুকাল পরে রাজ্জী 
লোকাস্তর গমন করিলে রাজ! শোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। 
পারিষদবর্গের সাত্বনাবাক্যে বুপতি শোকবেগ সন্বরণ করি- 
লেন এবং পুনর্ধীর দারপরিগ্রহ করতঃ তাহাকে প্রাধান! 
মহিষীর স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তাহার গর্তে একটা পুত্র 
জন্মিল, তাহার নাম ভরত রাখিলেন । রাজ! পুত্রমুখ নিরীক্ষণে 


* «অথ বারাশস্যাম দশরথ-মহারাঁজ নাম অগাতি-গমনম পছায় 
ধন্মেম রাঁজ্য-মকরেসি। তস্য যৌলসম-মইখি-সহস্সনূ্‌ ক্সেঠৃঠিকা অগ- 
মহেবি স্ব পুত্ত একন স ধিতরম বিজক্বি। জ্যেঠ্ঠ পুতে রাম পণ্ডিতে। 
অহোষি। ছুতীয় লক্ষন কুমার, ধিতাঁ সীতা দেবী নাম ॥” ইত্যাদি। 


বৌন্ধজাতক প্রস্থ । ১০৯ 


পুলকিত হইয়া রাজ্জীকে তাহার অভিলবিত বিষয় প্রার্থনা 
করিতে অনুমতি করিলেন $ রাজ্জী তাহার কোন উত্তর ন। 
করিয়া" প্রফুল্ল আননে নীরবে রহিলেন। রাজকুমার ভরত 
অষ্টম বর্ষ বয়ওক্রম প্রাপ্ত হইলে, রাজ্জী নৃপতিকে কহিলেন, 
“আপনি আমার যে অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হউক |” রাজা 
দশরথ প্রফুল্ল আননে সন্মত হইয়া রাঁজ্জীর অভিলাষ ব্যক্ত 
করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজ্ঞী প্রত্যুত্তর করিলেন, “মহারাজ! 
রাজপুত্র ভরতকে আপনার রাজ্য প্রদান করুন।” রাজা 
এতজ্ছবণে ক্রোধে উন্মত্ত হ্বইয়া কহিলেন, “ পাপিয়সি ! 
আমার ছুই পুত্র অগ্নির স্তায় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়া রহি- 
রাছে। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তুই স্বপুত্রের রাঁজ্য- 
লাভের আশা! করিন্‌।” রাজার ক্রোধ-হুতাশন প্রজ্ৰলিত 
দেখিয়! রাঁজ্জী ভীতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ; কিন্ত 
তথাপি তাহারে আশা নিবৃত্তি হইল নাঁ। তিনি কিছুকাল পরে 
পুনরায় রাজাকে তাহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে কিছুমাত্র 
সক্কোচিতা হইলেন না। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়! ভাবি- 
লেন, পন্্ীলৌক কখনই ক্কৃতজ্ঞা.নহে, তাহাদের দ্বারা নানা 
বিপদ ঘটিবাঁর সম্ভব, স্থৃতরাঁং আমার পত্ধী গোপনে ষড়ষন্্র 
করিয়। রামলক্ষণের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বকার্ধ্য উদ্ধার 
করিতে পারে ।” এই মত চিন্তা করিয়া পুত্রত্বয়কে সমীপে 


১১৪ এঁতিহাসিক রহস্য । 


আনয়ন করতঃ তাহাদিগের আশু বিপদের বিষয় জ্ঞাত করিয়া 
কহিলেন ; “হে কুমীরদ্বয় ! এখানে অবস্থিতি করিলে তোমা- 
দিগের বিপদের আশঙ্কা আছে। এজন্স 'আমার মৃত্যুকাল 
পর্য্যস্ত তোমরা কোন নগরে কিস্বা অরণ্যে বাস কর, তৎপরে 
আমার পরলোকান্তে রাজ্যাধিকার করিতে ফড়শীল হইবে ।” 
এই বলিয়। তিনি গ্রহাচার্ধ্যকে তাহার মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে 
আদেশ করায়, তীহার দ্বাদশ বত্সর ধরামগুলে জীবিত 
থাকিবার বিষয় অবগত হইলেন, এবং কুমারদ্বয়কে সেই- 
কাল অস্তে স্বরাজ্য অধিকার করিতে আসিবার আঙ্ঞ। প্রদান 
করিলেন। তীহারা পিতৃ আজ্ঞ। পালন জন্ত সজল নেত্র 
পিতার চরণ বন্দনা করিয়া! বিদায় লইলেন। রাজ্কুমারী 
সীতাও পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়। ভ্রাতৃদ্ধয়ের সঙ্গিনী 
হইলেন । তীহাঁরা তিন জনে হিমাঁলর সগ্নিকটে কুটার নির্মীণ 
করতঃ ফলমূল আহারে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 
সীতা ও লক্ষণ সব্ধদা ফলমূল আহরণ করিল্া রামচন্দ্রকে 
প্রদান করিতেন । 

ইঞ্নীদিগের বন গমনের নর বর্ষ মধ্যেই রাজ দশরথের 
পুত্রশোকে মৃত্যু হইল। ভবত পিতাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়। সমা- 
পন করিয়া সিংহাস্নান হইতে চেষ্টা করিলেন । কিন্ত 
মন্ত্রীগণ রাম জীবিত থাকিতে তিনি রাজ্যাধিকারী নহছেন 
কহিলেন, সুতরাং ভরত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনংখ্য 


বৌদ্ধঞ্জাতক গ্রন্থ ১১৪ 


সৈন্তসীমন্ত সমভিব্যাহারে কামের উদ্দেশে বনে গমন করি- 
লেন। পর্ণকুটারে অরণ্য মধ্যে রামের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইল। তিনি দেখিলেন, শান্তমূর্তি রাম স্পন্দরহিত হইয়! 
বসিয়া আছেন। ভরত তাহাকে ভক্তিসহকারে প্রণিপাত 
করিয়া! পিতার মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন । রাম পিত- 
বিয়োগ সংবাদ শ্রবণে গন্তীরভাবে রহিলেন, কিছুমাত্র শোক 
করিলেন না! ভরত এককালে শোকে বিহ্বল হইলেন । এমত 
সময়ে ফলমূল লইয়া কুমার লক্ষণের সহিত সীতা প্রত্যাগমন 
করিলেন । রাম ভাবিলেন, লক্ষণ ও সীতা পিতার মৃত্যুসংবাদে 
শোঁকবেগ স্বরণ করিতে পারিবেন না, সুতরাং ইহাদদিগকে 
“পিতার পরলোক হইয়াছে” হঠাঁৎ এ কথা। বলিলেই শোকে 
অধীর হইয়া উঠিবেক। তিনি এজন্ত কৌশল করিয়া তাহা- 
দ্রিগকে সন্বখস্থ নদীর জলে অবতরণ করিতে আক্তা দিয়া 
কহিলেন “তোমরা অদ্য আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করাম্ধ এই 
শান্তি দিলাম +৮ ততৎপরে এই কবিতাদ্ধ কহিলেন । 
হথ লক্ষণ সীতাস 

এই কবিতার্ধ শ্রবণে লক্ষণ ও সীতা উভয়ে জলে অবতরণ 

করিলেন, তৎ্পরে রাম অপরীাদ্ধ পাঠ করেলন । যথা 
«“ইবম্‌ভরতো আহ রাজ দশরথো! মতোতি 1৮ 
এই কথার দশরথের মৃত্যু বার্ভা শ্রবণে তাহারা শোকে 


৯১২  আতিহালিক রহস্য । 


অধীর হইলেন | রাঁম তিনবার এই ক্লোক উচ্চারণ করিকেন, 
এবং তজ্রবণে লক্ষণ ও সীতা তিনবারই জ্ঞানশুন্তঠ হইলেন; 
ভরতের সঙ্গিগণ তীহাদিগকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া 
আনিলেন। তখন লক্ষণ, ভরত ও সীত। দকলেই শোকে ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । ভরত রামকে শোকসন্তপ্ত না দেখিয়।, 
তাহাকে সাদরে তাহার কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। জ্ঞানী রাম 
প্রত্যুত্তর করিলেন; সংসারের যুব, বৃদ্ধ, জানী, অজ্ঞানী, ধর্মী, 
দরিদ্র, মকলই মৃত্যুর অধীন । যথা 
“ধহরা সহিবুদ্ধ সই বল ই সপগ্ডিত 
অখ স ইব দালিদ্দ স সব্বি মাস্স্থ পরায়ণ” 
ষেদন পক ফল শীঘ্র ভূপতিত হইয়া থাকে সেই মত জীব 
মাত্রই সর্বদা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহার আর আশ্চর্য্য 
কি? য্থা- 
“ফলনম্‌ ইব পরুননম্‌, নিস্সম্‌ পপাতন্‌ ভয়ম্‌, 
নির্ধোধ লোক কেবল.পরিতাপ কৰিয়। ক্রেশের বৃদ্ধি করে, 
তাহাতে আপনার কিছুই উপকার দর্শে না এবং মৃত ব্যক্তিও 
প্রত্যাগত হর নাঁ। মনুষ্য একাকী সংসারে প্রবেশ করিম্বাছে। 
এবং একাকীই সংসাঁর হইতে গমন করিবে । সংপারের দকর্ল 
বস্তই ক্ষণভন্ুর, এজন্ত শোকাকুল হওয়া! কখনই জ্ঞানিব্যক্কির 
কর্তব্য নহে। রামের মুখবিনিঃস্ৃত এতাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 


বৌদ্ধজাঁতিক গ্রন্থ ১১৩ 


প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন । ভরত 
রামকে বারাণমীতে গমন করিয়া পিতার শৃন্ত সিংহাসনে 
আসীন হুইতে কহিলেন, তাহাতে রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, 
'ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে দ্বাদশ বর্ষ পরে বারাণসীতে গমন 
করিতে আজ্ঞ! করিয়াছিলেন ; এক্ণে নয় বৎসর মাত্র গত হই- 
য়াছে, এ সময় গৃহস্থাশ্রমে গমন করিলে পিতৃ-আজ্ঞা উলজ্ঘন্‌ 
করা হয়, এজন্য এক্ষণে তুমি লক্ষণ ও সীতা সমভিব্যাহারে 
বারাণসীতে গমন কর এবং বর্ষত্রিতয় আমার তৃণনিশ্মিভ এই 
পাছুক! সিংহাসনোঁপরি স্থাপন করিয়া আমার সদৃশ হইয়া! রাজ্য 
শাসন করিবে । এতচ্ছবণে ভরত, লক্ষণ, সীতা ও সঙ্গিগণ 
সমভিব্যাহারে রামের তৃণনিন্মিত পাছুকা সিংহাসনে 
সংস্থাপন করিলেন এবং কুমার ভরত প্রতিনিধি স্বরূপে শাসন 
করিতে লাগিলেন । রাম তিন বত্সর পরে বারাণসীতে প্রভা! 
গমন করিলেন এবং পীতাকে বিবাহ করিলেন । প্রজা ও মন্্ী- 
বর্গ মহাঁসমাবোহের সহিত এই নবদম্পতীকে সিংহাসঘ্বারঢ় 
করিলেন 1* ই কদুঞ্জীব মহাবলপরাক্তান্ত রাম ১৬০০৭ বর্ষ 
বাজ্য করিয়ী পরলোক গমন করেন বথী-- 


দশবষ্য্স সহস্সানি, 
ষটুটা বষ্ষ শতবনি চ। 





* « তস্সাগতভাবাম্‌ নট্টকুমার অমস্সপরিব্ভুনম গন্ত লীতাম 
অগমছেষিম্‌ কব উভিনমূ পি অতিষেকম্‌ করি ৃন্স ; 


১১৪ এঁতিহাঁজিক রহস্য. 


কন্ধগীৰ মহাবাহু, 
রামোরাজ্জম্‌ অকাঁরোতি ॥ 

পাঠকগণ দেখুন্‌ বৌদ্ধগণের হস্তে রামায়ণ কীদৃশ বিকৃত্ব- 
ভাব ধারণ করিয়াছে । এই জাতকে লিখিত আছে, “তদ। 
দশরথ মহারাজ স্থদ্ধোদনমহারাজ অহোসি, মাতা মহামায়া, 
সীতা রাহুল মাতা, ভরতে! আনন্দো, লক্ষণে! সারিপুত্তো, পরিষা। 
বুদ্ধ-পরিষা, রাম পণ্ডিতো অহম্‌ইব” ইতি (দশরখ-জাতক ) 
অর্থাৎ সেই সময় দশরথ মহারাজ, স্ুদ্ধোদন মহারাজ, রাম, 
আত! মহামায়া, সীত1 রাহুলের মাতা, ভরত আনন্দ, লক্ষণ 
সারিপুত্র, বুদ্ধ পার্ধদগণ তীহাদের সঙ্গী ও মন্ত্রীবর্গ হুইর়। 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এবং সুপ্ডিত রামরূপে আমি স্বয়ং 
(বুদ্ধবাক্য ) জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলাম) বৌদ্ধেরা এই” 
কৌশলে রামায়ণ লিখিয়াছে। এইরূপ হেমচন্দ্র ও জৈন রামা 
যণে শ্রীরাঁমচন্দ্রকে জৈনধন্মীবলম্বী লিখিয়া গিয়াছেন । 





সুরবিজ্ঞান। 


পপি ছি উ ি্টি ৮ সাটিশ সস পাতি পিপি সিরা 


“ ঝ ব্ৰঘী অং স্মুনিজ্ঞাল ভ্রলল্‌ 
স্কত হলঃ | 


অুর-বিজ্ঞান। 


এ এপি তিরাশির্শ উর ৯ পাস্তা ৯ 


আমরা ইতঃপুর্বে ভারতবর্ষের সঙ্গীত শীঙ্ের প্রাচীনকাল 
হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত সধুদয় বিবরণ সংক্ষেপে একটা 
প্রস্তাবে সমালোচন। করিয়াছি । তত্ভিন্ন নাট্য ও নৃত্য স্বন্গে 
দুইটা স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখির। প্রকাশ করিয়াছি । এক্ষণে পুন; 
ব্বার ক্-সঙ্গীত সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম । এই সকল প্রবন্ধে বিলুপ্তপ্রায় খবিপ্রণীত এবং 
সঙ্গীতাচাধ্য-গণদ্বারা নির্মিত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সারাংশ 
সমুদ্ধত হইবে এবং ইহার আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ ভারত- 
বর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেষ্ঠ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। 

গান করা মনুষ্য মাত্রের প্রক্ৃতিসিদ্ধ । গান মন্ুষ্যের স্থখের 
নামগ্রী। গীষ্ঠরস পশুপক্ষী প্রসৃতিকেও আদ্র করে, এই 
জন্যই পণ্ডিতের বলিয়াছেন যে--“ন্থিস্ব্ি দস্ৃণন্ি বল্ল 
বীবহঝ দত” শিশু, পণ্ড, অধিক কি সর্প যে এমন ক্তুর 
জাতি, তাহারাও গীতরসে মুগ্ধ হয় ্‌ 


“ক্সন্জ্ালনিলঞাক্বাহী না: দত্্্রশ্হানদী হঃ। 
হন মীলাদ দীন স্থদীনকঈী দঘন্বল ॥” 


১১৮ এতিছাঁসিক রহস্য | 


কোন বিষয়েরই আস্বাদ জানে না, ঈদৃশ পর্যস্কশায়ী শিশুও 
রোদন করিতে করিতে গীতামৃতে শীস্ত হয় এবং আহলাদে মগ্ন 
হয়। 

এই গীতরস জীবমাত্রের আস্বাদ্য হইলেও তাহার বিশেষ 
আছে। যে অংশ উহার বিদ্যা, সে অংশের আস্বাদ অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি ভিন্ন ভোঁগ করিতে পারেন না, এবং তজ্জন্তই পণ্তিতেরা 
নানা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন ষথাঁ-- | 

“লু ্য-লনিহ-লহন-হনী-লাহহ-লীন্থঘাঃ। 
হক্সাহ্অ-লামু-হক্লাতাঃ অভীমজ্ত দল্গাদ্ছকাঃ ॥৮ 

আদি শরীরী ব্রহ্মা, ততৎপরে নন্দী, ততপরে ভরত, 
ছুর্গীদেবী, নারদ, কোহল, রাবণ, বাধু, রস্তাঁ, ইহার? সঙ্গীত 
বিদ্যার সম্প্রদায় কর্তী | নিক্নতন সঙ্গীতা চার্ধ্যদিগকে ইহাদিগের 
প্রদর্শিত পথেই চলিতে হইম্সাছে। নব আচার্যেরা সঙ্গীত 
বিজ্ঞীনের কৌন নূতন বীজ স্থষ্টি করেন নাই, তাহারা পুরীত্ 
সঙ্গীত বিদ্যাকে নান! অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন মাত্র। 
অতি আদিম কালের গীত একপ্রকার ছিল” এখন তাহার 
আকার পরিবর্তিত হইয়াছে ৷ উত্তরোত্তর বুদ্ধি হয়, পরিবর্তিত 
হয়, ইহ ক্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার । এখন যেরাপ তাল, গমক (শ্বরের 
কম্পন), মৃচ্ছনি1 (শ্বর হইতে স্বরাস্তরে প্রবেশ), কোমল, 
তীত্র (তিয়র), প্রভৃতি নানা পরিচ্ছদে বিভৃষিত গীত উচ্চারিত 
হইয়া থাকে, আদিকালে এন্ধপ ছিলন!। শুদ্ধ স্বরকে কিদূপে 
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বিক্কৃত করিয়া এঁ সকল নূতন নূতন আকার নির্মীণ করা! যায়, 
তাহার কৌশলও বোধ হয় তাৎকালিক লোকেরা জ্ঞাত ছিলেন 
না। ল্লেই জন্তঠই আদিম কালের গান এখন আর কাহারও 
চিত্ত হরণ করিতে পারে না। 

আদিমকালে শুদ্ধ স্বর অবলম্বন করিয়াই গীত হইত। 
ইউরোপীয় জাতির গান এবং আমাদের বৈদিক গান তাহার 
সাক্ষী । ইউরোপীয়গণ বরং কিছু উন্নতি করিয়াছেন, কেনন।, 
তাহাঁর। শুদ্ধ স্বর ও বিরুত শ্বর ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্ত তাহারা 
গমক (স্বরের কম্পন) কৌশল জানেন না এবং রীতি শুদ্ধ 
মূচ্ছনাও জ্ঞাত নহেন। আমাদিগের বেদগান আর উন্নত 
হইল না, লৌকিক গানই সমধিক উন্নত হইয়াছে । বৈদিক 
গান কেবল হর হী-বু-ইউরোপীয়গণের গানেও হাউ 
হাউ হু--উচ্চ মধ্যম বা স্বরিত স্বরমাত্র ব্যাবহৃত হয়, তাহাতে 
গমক মুচ্ছনাদির ওৎকর্ষ নাই। 

বেদ গানে ৩টি মাত্র স্বর লাঁগে। উদাত্ত, অন্ুদাত্ত ও 
স্বরিত। কিস্ত/লৌকিক গানে ইহার নাম গঙ্গও নাই । বৈদিক 
গানে দেখ! যায়, ৩টি স্বর; কিন্ত লৌকিক গানে ৭টা স্বর, 
সখ্খগমপধনি অর্থাৎ ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, 
ধৈবত, নিষাদ । পুরাতন কালের উদাত্ত, অনুদাভ, ও স্বরিতের 
সঙ্গে এখনকার সরিগমপধনির সঙ্গে যেকিরূপ যোগ 
আছে, তাহা বুঝা তার । কেননা, কোন সঙ্গীতগ্রন্থে উদাত্ত 
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অন্দাত্তের উল্লেখ নাই। নব্যতম লৌকিক গানের পুস্তকে 
উদ্দাত্বাদির নাম লক্ষণাঁদি না থাকায় কেহ কেহ অনুমান 
করেন এবং বলেন, পুর্বকালের উদাত্ত অন্ুদাত্ত স্বরিত আর 
কিছুই না, উহ! শ্বরোচ্চারণের স্থানবিশেষ মাত্র। আমরা! 
এখন যাহাকে উদার মুদারা তাঁরা বলিয়া থাকি তাহাই 
পৃর্ববকালের উদাঁত অনুদাত্ত ও স্বরিত। এ কথা বা এ সিদ্ধান্ত 
আঁমাদিগের ভাল বোধ হয় না। কারণ স্বর-বিচারশ্থলে 
কাশ্কাকার বলিয়াছেন যে, 
“ত্তত্্ীহিনি নব স্মুনিমজদা ল মৃত্তান। 
শত্ীলীমন তত্ব: মতনীনি।” 

উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, 
এইরূপ কর্ণগোচর উচ্চতাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। 

অপিচ, উদীরা, মুদাঁরা, তারা; এই ত্রিবিধ স্বরের 
প্রত্যেকটিতে সখ গম পধনিঅন্ুগত আছেঃ কিন্তু বৈদিক 
উদ্ান্তে তাহা নাই এবং থাকিবার সম্ভাবনাও দেখা 
বায় না । 

কেহ কেহ বলেন, উহা দ্বরে পরিমাঁণবিশেষের নাম। 
ইংরাজিতে ইহাকে টোন্‌কহে। বৈদিক স্বরে যেমন তিন 
প্রকার পরিমাণ দেখা যায়,.ইংরাজিতে সেইরূপ তিন প্রকার 
টোন্‌ আছে।” মেজার টৌর্ন(১),মাইনর টৌর্্ ২), এবং 
সেমী টোর্ন(৩)। এই করনা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় কর! 
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যায় না। পর্স্ক এ বিষয়ে আমর নিষ্ন-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন 
করিতে চাহি ॥ 
শিক্ষাগ্রন্থে ২ স্বিএ্তি স্বরকে উনদ্দাত্রজাতীয় বলা হইয়াছে । 
যথা-- 
"ত্তহান্মী লিমাহ্-মান্মাহী ? শিক্ষা । 
ত্রিশ্রুতি স্বরকে অন্ুদাত্ত জাত বলা হইয়াছে । যথা 
রর অন্হান্ধী ক্ষঘ্-স্রননী )” শিক্ষা । 
আর ৯ শ্রুতি স্বরকে স্বরিত বলা হইয়াছে । যথা 
“ক্বহিন-সলনা স্ান অভজ-লচ্ঘল-ঘজ্্রলাঃ |” শিক্ষা । 
কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরের পরিমাণ এইরূপ আছে । যথা-- 
স--৪ জ্রতি। 
খ--৩ জ্রতি | 
গ-২ শ্রতি। 
ম--৪ শ্রুতি । 
প--৪ শ্রুতি । 
ধ--৩ শ্রুতি । 
নি-_-২ শ্রু। * 
উপরোক্ত শিক্ষাগ্রন্থের রচনান্ুসারৈ উদাতাদি স্বরত্রয়ের 
সহিত সরি গম ইত্যাদি সপ্ত স্বরের এইরূপ সামঞ্জস্ত হয় 
নি গ২ শ্রতিতে গঠিত স্ৃতরাং নিককা উদাত্ত জাতীয়। 


৮.০ শাাপাাাটীতা শা 


১. 


সনতুবূ্ইন অন্তল অন্তসলম্মলঘজ্তরলা দ্ধ ছু লিলাক্যন্মহী 
শিষ্িক্ষ দলঘুৰনী ॥ ( অনীনঘিন্বান্ন-আাহর্মনন্থ 1) 
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রি, ধ অনুদাত-জাতীয়। সমপ স্বরিত হইতে উৎপন্ন । যদি 
এইবূপ হইল, তাহা হইলে ইহাই জানা যাইতেছে যে, বৈদিক 
স্বরবেয় ভাঙ্গিয়া লৌকিক সপ্তশ্বর নিশ্ষিত হইয়াছে ।* বৈদিক 
কালের গান ত্রিস্বরেই হইত, অথবা! বিকৃত স্বরগুলি গান 
কালে প্রকাশ পাইত, কিন্ত তাহা! বৈদিক কালের হিন্দুগণ 
ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না । 

পাশিনীয় স্বর-বিচারে বুত্তিকীর উদীত্বাঁদির লক্ষণ যাঁত। 
দেখা ইয়াছেন, নিক্নে তাঁহ। প্রকটিত করিতেছি । 

( তশ্থবন্তান্দঃ মা, ৪, ২ ধা) 

বৃত্তি__ত্তহান্লাবিদ্থজ্হ: ভ্বং ববাঘব্কী ভীব্নহ্তী: মন্ধিত্ত:। 
তন্বহদনম্ঘলানী তীন্ব বব ভতহালবত্ী লননি / তশ্হিনি 
স্ব স্সুনিদন্দনা নল হক্রন। ভহবলীগন ভক্ব: দহনীনি। 
লিনছি ? হ্আালজনন্‌ ব্বল্প বন্বিলীনিক্ঘষাম | লাবাতিষ্ 
স্িলমেননন্ত ব্আালঘ না লিচ্দঅন্ল | বল অঃ লাল 
হান কন্রলামলিচ্দললী$ন্ত ভব ওহান্নন্বভী লননি। অহ্যি,- 
কআহ্ঠানারা মাক্গাযালাঘালী লিনন্বী লননি | হন্ঘনা আছ্ি- 
ন্রন্‌ ব্ৰহক্ । বকননা জব্তনিবহ্হ্ত। 

অর্থ--উদাত্ত, অন্ুদাভ্তাদি শব্ধ, স্বরের এবং বর্ণের ধর্ম । 
যাহা উচ্চ বলিয়া বোধ হয় তাহাই উদাত্ত। এই উচ্চতা 
শ্রবণ-গত উৎকর্ষ অর্থাৎ বড় শব্ধ হইলেই যে উদীত্ব হয় তাহা 
নহে । তবে কি? কণ্ঠতালু প্রতৃতি স্থানের উর্ধভাগ অবলম্বন 
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করিয়! উচ্চতম প্রষত্তে যাহ! নিম্পন্ন হয়, তাহাই উদাত্ত ম্বর। 
উদাত্ত স্বর উচ্চারণ করিতে গেলে শরীরে নিগ্রহ উপস্থিত 
হয়, টান*্পড়ে (কষ্ট হয় ), স্বরটি ব! ধ্বনিটি রুক্ষ ও তীব্র অর্থাৎ 
অস্গিপ্ধ ভাবে প্রকাশ পায় (লিপ্ধতা থাকে না|) কণ্ঠবিবর 
সঙ্কোচ করিয়া ইহ! উচ্চারণ করিতে হয় । 

পাঠকগণ ! এখন বুঝিয়! লউন যে উদ্দাত্ত স্বরটি কি? 

( জন্হান্প__“ লীন্দহল হাদ্ঃ ” (মা, ২০) 

বৃত্তি-_নীদঈক্দবক্অমলালী শী5ন্ত ভীওন্হান্পবকজী লননি। 
নীঅলাম লিম্মনী তীওল্  ক্সল্হান্নঃ | অন্িিনত্বাীলাযা 
যাঙ্গাকালল্মননযীবিবলি | আন্মবক্যী লাহ্ল্‌ | ক্হবজ 
লনা ক্বিএননা | লহ্তনিনহহত্ ভ্লা লন্ছন্নান্র! 

অর্থ-যাহা অন্রচ্চ বা নীচ বলিয়া প্রভীত হয় তাহাই 
অন্ুদাত্ত । ইহাও ছোট স্বর হইলে হইবে না। উচ্চারণ 
স্থানের নিয় বা নীচ ভাগ অবলম্বন করিয়া উঠাইলে তবে 
তাহ অনুদাত্ত হইবে । ইহা'র উচ্চারণকালে শরীর শিথিল ভাব 
অর্থাৎ মৃত প্রাপ্ত হয়। স্বরটি মৃদু ও স্সিগ্ধ ভাবে প্রকাশ পায় । 
কঠ-বিবর বড় হয় (ই করিতে হয়)। অনুদাত্ত স্বর কি? 
তাহা! এতদ্বার! বুঝিয়া লউন | 

স্বরিত--“ লাক্কাহঃ জ্বিন: ( পা, ৩১) 

বৃত্তি-_ততহান্লান্‌ হৃন্লেব্ল হব্বলান্থাহঃ হ্রহিন: | লী হালা- 
স্থমন আকন অত ব্ৰহিন-হন্গনা ভাঁক্া। 
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অর্থাৎ যাহাতে কথিত ছুই ম্বরের (অন্ুদাত্ত ও উদাত্ত) 
সংগ্রহ হয়, ছুই স্বরের সমাবেশ বা সংযোগ হয়, তাহাই 
ল্বরিত। 

“ নব্ঘ আআহিন ততহান্দলত্স্ত্জ ন্‌” ( পা, ৩২) 

এই স্বরিত স্বরের প্রথমে অর্ধমাত্রাত্বক অংশ উদাত্ত হইয়া 
অবশিষ্ট অন্ধদাত্ হইবে অর্থাৎ উদাঁত স্বরে আরম্ভ এবং 
অনুদাত্ত স্বরে স্মাপ্তি। আরস্তের পরেই গমকের (কম্পন ) 
মৃত ভঙ্গ থাকিবে |. 

এতত্িন্ন আর এক শ্বর আছে, তাহার নাম “এক অতি 
স্বর” ইহাতে উদাত্তান্ুদ্াত্ত স্বরিতের বিভাগ থাকেনা । অবি 
ভাগে গীত হয়। দূর হইতে আহ্বান করিবার কালে ও রোদন 
' সময়ে এই “একশ্রুতি” স্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে । স্বরিত 
স্বর এতদ্বার। বুঝিষ। লইবার বিচিত্র নাই । 

কথিত আছে যে বৈদিকগান হইতেই লৌকিক গান নির্িত 
তাহা সম্ভব বটে। আদিম কালের ব্রৈন্র্যগান উন্নত হুইয়াই 
ক্রমে উনবিংশ স্বর হইয়াছে ।--( শুদ্ধস্বর ৭, বিকৃত ১২)। 
এবং তাহার কোমল তিওর, তদুপরি গমক মৃচ্নাদির পরি- 
পাটা বৃদ্ধি হওয়াতে লৌকিক গান এত মধুর হইয়াছে । পর 
পর উৎকর্ষ সাধনই হইয়খ কে । 

বৈদিক কালের উদ্দান্ত অনুদাত্ত স্বরিত ল্মরের কথা এখন 
আর সঙ্গীত ব্যবসায়িদিগের মুখে শুন! যায় না। তাহাদের 


স্বরবিজ্ঞান ॥ » ২৫ 


গ্রন্থে ইহার নাম গন্ধও নাই। তাহারা গানকালে যে প্রতি নিয়- 
তই উদাত্ত অন্ুদাত্তের ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ তাহারা 
জানেন না যে উদাত্ত অনুদাত্ত ও ন্বরিত স্বরটী কিরূপ। 
নব্যসঙ্গীত গ্রন্থে উহার নামোরেখ ন| থাকিলেও বৈদিক 
শিক্ষা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লৌকিক গানের ৭টি স্বর বৈদিক 
ত্রিস্বর হইতে লব্ধ অর্থাৎ উদাত্ত অন্দাত্ত ও স্বরিত স্বর হইতেই 
সখ গ ম প ধ নি, এই সাতটা স্বর গঠিত হইয়াছে । যথা 
“ত্তহান্ধী লিম্গাহ-বন্পোহী 
অন্হান্দী জমল-নী। 
ব্হিন-দ্লনা ক্্পন-_ 
মতল-লভ্ঘল-দভ্ভ্রলাঃ 0৮ 
উদাত্ত স্বর লইয়। নিষাদ ও গান্ধার (নি, গ) স্বর গঠিত 
হইয়াছে । অনুদাত্ত হইতে খ, ধ, অর্থাৎ খষভ ধৈবত 
আর স্বরিত স্বর হইতে স, ম, প অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও 
পঞ্চম স্বর উত্পন্ন হইয়াছে । 
উদ্বান্ত-1ন-গ। অথবা গলনি। 
অন্ুদাত্তখ--ধ। অথবা ধসখ। 
স্বরিত-স--ম প। এইরূপ হইবে । 
(1) এইরূপ চিন্নুটিতে, দাত সঙ্কেত, ইহা বেদের 
মন্ত্রের উপরে থাকে । --এই চিন্তুটা উপরে থাকিলে স্বরিত এবং 
উহা! নিয়ে থাকিলে অনুদাত্ত। 


১২৬ £তিছাঁলিক রছস্য | 


বৈধিক স্বর উচ্চারণ করিবার নিয়ম যথা 
লিন তি স্থগ্মাি ক্যাত্াঘ লল্ন্রিক্নল | 
বলামুন্াহনন্বাত্ম ছন্ধীল অ মুক্ধীল শ্ব। 
নীন্বহেযন্রষা হপ্ত্রলান্‌ অলাদমন্তর। 
নারদীয় শিক্ষা | 
অর্থাৎ হস্তাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শান্ত্রার্থের প্রতি লঙ্গ্য করিয়া 
যুগপৎ হস্ত ও মুখ উভয় দ্বারাই উদাত্ত অন্ুদাত্াদি ক্রমে 
উচ্চারণ করিবে । যে ক্রমে বণের উচ্চারণ করিতে হয়, সেই 
ক্রমেই হস্ত দ্বারা সমাপ্ত করিতে হয় । 
বেদের মন্ত্রশুলি যদি শিক্ষ+কখিত নিয়মে অর্থাৎ উদাত্ত 
অন্রদাত্তগুলিকে সরি গম প্রভৃতি স্বরে উপনীত করিয়। 
গান কর] যায়, তাহা হইলে শুনিতে মন্দ হয় না এবং তাহাকে 
সগন্করর্ত নন কলা জা আই স্ডাক্কর্ট সানাই লৌকিক গীনর 
বীজ | ত্রিষ্বধ্য গানের পরেই এই সপ্ত স্বরের স্থষ্টি এবং সেই 
সপ্তস্বরেই গান হইত | কুশীলব যখন রাঁম-সভায় রামায়ণ 
গান করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুদ্ধ সপ্ত স্বরেই গীত হইয়া- 
ছিল। বিকৃত ১২ স্বর যোগ ছিল কি না সন্দেহ। 
বান্সীকি রামায়ণ কাব্য বচনা করিয়া কুশীলবকে শিক্ষা 





পপ 


* আঁমর! দেখিতেছি, ইহ! এক-প্রকার ভাল বিশেষ এই হস্ত 
নিয়ম হইতেই ভমে তালের হি ও ক্রমে বাঁদ্যের স্থপ্তি । 


শ্বরবিজ্ঞান। ১২৭ 


দিলে আচাধ্য ভরত তাহাতে স্বরযোজন1 করিয়া দিয়া 
ছিলেন। যথাঁ-- 
মূল-*'লা ঘ ছ্ৃক্সান লান্ুন্ঝ্ঃ ৃন্নান্াম্মবিলিত্দিনাল্‌।" 

টাকা_আাঘল্মানাঁ মাল-ভিত্বতী মুকবান্যাহঘীফ লহনল 
লিক্বিনান। 

ককুৎস্থবংশজ রাম সেই অশ্রত-পূর্ব কাব্যগান শুনিতে 
পাইলেন, যাহা সঙ্গীতাচাধ্য ভরত নিম্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন। 

এস্লে দেখিতে হইবে যে, বালসীকি-রচিত কাব্যকে কৰি 
ভরত-রচিত বলিয়। ব্যাখ্যা করিতেছেন, সুতরাং ইহাই বুঝিতে 
হইবে যে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যে ভরতের স্বরস্নিবেশ 
করা ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার নির্মাণ সম্ভবে না। 

পুনশ্চ" অদু্ন্‌ মন্স-জালিস্তব মল ঘলঘাক্র,নাহ্‌। 

মলাবীনজলিবন্বা নবীবায্বন্ভিবাল ॥৮ 

টাকাঁ- -যাব্সলি, মাস্তান বনক্য লা্নি মক সাহিহ্কহ- 
কমান । কাল মানঘক্বীজ ব্যবিগ্ হা অলঘত্র,না। দমলাহী- 
গন 'নিঘহিজ্ঙ্থলাঘন; ঈন-সম্য-বিনবিবান্তন্িলিহজ্ঞলিউজ্- 
সজ্াযামিনতিনামূ 1৮ 

কথিত শ্লোকটির এতাদৃশ ব্যাখ্যায় জানা যাইতেছে যে 
রামায়ণটি গান ধর্ম যাবৎ স্বরে গীন্ধ হইয়াছিল। কিন্ত অন্য 
এক টাকাকারের ব্যাখ্যায় জানা যায় ঘেঃ তাহা! ষড়জাদি স্বর 
ভিন্ন অন্য কোন বিকৃত স্বরের যোগে গীত হয় নাই। কেনন! 


১২৮ এতিছালিক রহস্য । 


পাঠ্যজাতি শবকে গানাঁধার শব্বরাশির স্বব্ষপ উচ্চারণ এবং 
গেয় শব্দে গান ধর্ম ষড়জাদি স্বর বলিয়! ব্যাখ্যা করিতে দেখ। 
যায়। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে বালুমীকির রামায়ণ-কাব্য- 
খানির সহিত ভরতের সম্বন্ধ আছে ইহাতে আর সংশয় নাই। 
বিরূৃত স্বরগুলির ব্যবহার থাঁকিলেও তত্কাল দে সকলের 
বিশেষ বিশেষ নাম ও তাহা হুক্মান্ুহুক্ন্ধপে ধর্তব্য ছিলনা 
বলিয়াই বোঁধ হয়। 

এইবপে ত্রিষ্বর হইতে সপ্তস্বব এবং সপ্তস্বর হইতে ক্রমে 
আর ১২টা স্বর জন্মিয়া এক্ষণে সংগীতটি পুর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হই- 
রাছে। একমাত্র ধবনি অবলম্বন করিয়া! তাহাকে উদাত্ত অন্তদাত 
ও স্বরিত্ত প্রভেদ কফরিবাঁর যে কৌশল, তাঁহ1 হইতে সপ্তশ্বব 
এবং দেই সপ্তস্বর হইতে অন্তবিধ ১২টা স্বর প্রভেদ করিবার ও 
দেই কৌশল) কৌশল এক হইলেও আদিম মাঁনব হৃদয়ে 
তাহার সর্ধাংশ স্বস্তি পায় নাই বলিয়াই একবারে ১৯ ম্বরের 
জন্ম হয় নাই । ইহাঁও ক্রমে হইয়াছে । 

কি প্রকারে একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়। শুদ্ধ স্বর ও 
বিকৃত ব্বর নিন্মীণ হইয়াছে, তাহা বল যাইতেছে । 

সকলেই জানেন যে, সেতার বা বীণীতন্ত্রীতে আঘাত 
পাঁইলেই ধবনি উখিত হয়, বংশীতে ফুৎ্কার দিলেও ধ্বনি হয় । 
এইরূপ দেহদ্‌ণ্ডের অভ্যন্তর যন্ত্রে আঘাত পাইলেও ধ্বনি হয়। 
কে আঘাত করে? সঙ্গীত-বিজ্ঞানে লিখিত আছে । যে-- 





সক্কাসম্থিষ্সিন সাহা চহতলি ালজঃ ॥ 


সচবজপহিন: ীওম জলাহৃতীদঘ্ হল. 
অনিভূদ্ষমজ্দনি নানী স্তাহি ভূহ' যাবজ মুল: ॥ 
: অন্ত' ীম লঘ্ুম্ত্ব জঙ্গি হন নঘা |» 
আত্মার প্রবত্র (উচ্চারণেচ্ছা) বশতঃ দৈহিক তাপ বা 
উক্মতা৷ (তড়িৎ) বেগপ্রাপ্ত হয় । সেই £€বগ উদর-কন্দ- 
রের বাযুকে আঘাত বা প্রেরণ করে। তছ্ভয়ের সঙ্বর্ষে 
উদরাকাশে নাদ বা কুক্ষা ধ্বনি উৎপন্ন ভয়। সেই ধ্বনি গল- 
গহ্বরে আলিক়্া পুষ্ট (মোটা) বা স্থল হয় এবং বাঁগ্ষন্ 
(জিহ্বা, দস্ত, তালু প্রভৃতি) দ্বারা তাহা কুত্রিম সখ গম 
ইত্যাদি নানা আকারে পরিণত হস্ম। যেরূপ বংশীর ব। 
সেতারের একমীত্র সরল ধ্বৰনিকে বংণীর ছিদ্র চাপিয়া কি 
সেতারের পর্দা চাপিয়া কৃত্রিম (নানা আকার ) করা যাঁয়, 
গল-গহ্বরের ধবনিও সেইরূপ তালাদি স্থান চাপিয়া নানা 
আকারে পরিণত করা যায় । 
পর্দা না ধরিরা সেতারের তারে আঘাত করিলে যে ধ্বনি 
হয়, প্রথম সপ্তকের প্রথম পদ্দী চাপিয়া আঘাত করিলে 
তদপেক্ষা। উচ্চ ধবনি হইবে । দিিতীয় পর্দা চাপিয়া আঘাত 
করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে । কণধ্বনিপক্ষেও এইকূপ 
প্রক্রিয়া বা! নিয়ম দৃষ্ট হয়। হৃদয়, কণ্ঠ, মুদ্ধা, এই কএকটি 


১৩০ এঁতিহ্াসিক রহস্য । 


উচ্চতা বা ওজনের নিরুপক স্থান । কণ্ঠবিবরস্থ শিরা, পেশী, 
জিহবা ও ক্ষুদ্র জিহ্বা প্রভৃতি স্বর ভেদক যন্ত্র বা চাপিবার 
সাধন বলিয়। নির্দিষ্ট আছে । হৃদগ্নাদি-ত্রিস্থানোৎপন্ন ত্রিবিধ 
ক্রমোচ্চ ধ্বনি তিনটির নামান্তর মন্ত্র, মধ্য, তার। হিন্দু 
স্থানীয় ভাষায় ইহাঁকে উদারা, মুদ্রা, তারা বলিয়। থাকে । 
মন্দ্রস্বরের বে ওজন, মধ্যম্বর তাহার দ্বিগুণিত এবং তার- 

স্বর তাহার দ্বিগুণিত। সঙ্গীত দর্পণকার ইহা! স্পষ্ট করিয়। 
বলিয়াছেন যথা 

“ন্কুহি নন্দী মত নশ্মীলূ্তি না হনি জলান। 

নিম; দুল দুঞ্বাতএ ব্মাহুন্ববীন্য: ॥ 

| হন সাহীহনীয্যাা হাহন্সাস্ত্ব নিঘহ্্ অং ॥” 

্রধত্র দ্বারা উদ্ধীভাগ চাপিয়। নাভি বা হ্বদয়কন্দর হইতে 
ধ্বনি বাহির করিলে তাহা মন্ত্র, উদ্ধ ও অধোভাগ চাপিয়া কেবল 
গল-গভ্বর বিস্তৃত করির। ধ্বনি করিলে তাহা মধ্য, হৃদয় 
প্য্যন্ত,চাপিয়া (প্রবত্র দ্বার।) তালু স্থান হইতে ধ্বনি বহির্গত 
. করিলে তাহা তার। ইহারা পর পর দ্বিগুণ-ওজন-যুক্ত কিন্ত 
কাষ্ট-রচিত বীণাম় ইহার ব্যতিক্রম আছে । নে ব্যতিক্রম 
এইরূপ--শরীর যন্ত্রের নিক্নভাগ হইতে উপরে উঠিলে উচ্চ হয়ঃ 
আর সেতার বা বীণার উপর হইতে নীচে আদিলে উচ্চ 
হবু । 
_ এক মীত্র খাড়া ধবনিকে এইরূপ প্রভেদ করিয়া আদম 
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কালে ত্রেন্বর্য্য গান প্রস্তত হইয়াছিল। ক্রমে তন্রপ গন্থ। 
অবলম্বন করিয়া! তত্পরবর্তী কালে সপ্তত্বরের স্থষ্টি হয়। যখা-- 
কোহলইয় সঙ্গীতগ্রস্থে-_ 
“ন লাহ ঘমঘা$জানী ঘা জন্ সাহিলিঃ ত্র; | 
সেই আহত ও অনাহত দ্বিবিধ নাদ-নামক ধ্বনিকে সপ্ত 
প্রকারে ভেদ করিয়া তাহাতে ষড়জাদি স্বরের (স--খ-গঁ 
ম--প-ধ-নি--) ব্যবস্থ। করিরাছেন। এই ষড়জাদি স্বর- 
গুলি স্থুল, ইহ্ারই সুস্ষ সুষ্ক্প ওজনঘটিত অংশওগুলির নাম শ্রুতি । 
নংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যে নাদাত্মক ধ্বনি হইতে 
শ্রুতি নির্ঘর করিয়া তাহাঁর দ্বারাই বড়জাদি স্বরের শরীর 
গঠিত হইয়াছে এবং সেই স্বর হইতে মুচ্ছনাদির জন্ম হইয়াঁছে। 
এরি: 
“লাহান্ত সপন জানাহ্মন: মশুলাত্মঃ ব্হাঃ | 
নশ্মস্ত লূ্ছ লা: দীল্পাজ্জানাজ্তা নালজন্ললাঃ ॥” 
নাদাত্সক ধ্বনি হইতে কিপ্রকারে শ্রুতি জম্মিল এবং. শ্রুতি 
হইতেই বা কি গ্রকারে ষড়জাদি স্বর উৎপন্ন হইল, তাহ 
সরল পদবী অবলম্বন করিয়। বলা বাইতেছে | 
* শ্রুতি কি? সংগীতজ্ঞ ব্যক্রা সংগীত অনুশাসন করিতে 
করিতে তাহা অনুভব করিতে পারেন । ফল, শ্রুতি অতি সুক্ষ 


* স্মশব্ঘান্‌ স্তলি: | 


১৩২ এতিছানিক রহস্য । 


স্বরাংশ | স্বরের আয়তনের নহে, ওজনের অংশ | উহ! শ্রবণ- 
গ্রাহ স্বর-ধর্ম বিশেষ বপিয়াও ব্যবহার হইয়া থাকে । যথা 


“ন্বক্তদলাল আসনযান লাহীওল্‌ হযালান্কাজ:। 
স্গনিহিন্পন্ন লহাব্জজ্া ভ্ান্িক্রনি লনাঃ ॥৮ 


যত নিম্ন হইতে পারে তত নিম্ন হইতে আরম্ত করিয়া যত 
উচ্চ হইতে পারে তত উচ্চ একটী ধ্বনি-রেখা কল্পনা কর। 
ন্নেখা পদার্থ কি? তাহা সকলেই জানেন । রেখা কতকগুলি 
পর-পর সংযুক্ত বা সংলগ্প বিন্দর সমষ্টি সুতরাং ধ্বনি-রেখাটিও 
কতকগুলি উগোভ্তর সংলন ধ্বনিবিন্দুর সনষ্টি । ইচ্ছানগসারে 
এই ধ্বনি-রেখার কোন একটা স্থানকে বা কোন এক বিন্দকে 
ভিত্তি বা মুল মীমা করির। তাহার উদ্নভাগের কোন এক 
বিন্দুকে শেৰ সীনা কর্পন। কর । এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যব্ভিনী স্বর- 
রেখাকে ক্রনোচ্চন্ধতপ ঘগ্রে এইরূপে উচ্চারণ কর-_যেরূপ 
উচ্চারণ করিলে ন। হইভে নি পধ্যপ্ত স্বরটি অবিভাগে উচ্চারিত 
হর । মনে কর, যেন প্রথন বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া,সরিগম 
ইন্ত্যাদি বর্ণোন্চারণ না) করিয়।, কেবল অবিভাগে ও ক্রমোচ্চ- 
প্বপে সাঁআ-আ-আ।-আ-আ!-অ]--এইকপ উচ্চারণ করিলে | এই 
ধ্বনি রেখাটিকে নি ভাগ করিতে হন্ন তবে যুক্তি ইহাকে 
অনেক ভাগ ক.রতে বলিবে। কিন্ত অত্যন্ত অনেক ভাগ করিলে 
তাহ! অব্যণহাধ্য হইয়া উঠে এজন্ত সঙ্গীতাচাধ্যের। উহাকে 
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স্ুলতঃ বা! মোটামুটি সাত ভাগ করিয়া গিষ্াছেন। দেই সাত 
ভাগ সাত স্বর বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু দেখিবে যে, সেই 
সাত ভঙ্গ সমান সাত ভাগ নহে । যেহেতু ভাগলন্ স্বরগুলি 
পরস্পর সমান্তরাল বা উত্তরোত্তর সম-পরিমাণে উচ্চ নহে। 
সুতরাং তাহা ঠিক সমান সাত ভাগ নহে । সমীন সাত ভাগ না 
হইবার হেতু এই বে স্বরখুলিকে ছোট বড় নানা আকারে 
প্রকাশ করিতে না পারিলে গান ক্রির। উত্তম ভয় না । অতএব 
সেই নৃনাধিক সাত ভাগকে একট। নিদিষ্ট নিরমের অন্থগত 
রাখিবার উপান্নাস্তর অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপার 
এই--পুর্বোক্ত অখণ্ড দণ্ডায়মান ধ্বনি রেখাকে সাত ভাগ 
না করিরা, ২২ ভাগ করিয়! তাহার ২। ৩1৪ অংশ একত্র 
করিয়া এক একটা স্বরকে এক একটি নিদিষ্ট নাম দিয়া 
গ্রহণ কর। তাহ।| হইলে দেখিতে পাইবে যে সপ্তধা বিভক্ত 
স্বরের মধ্যে কোনটিতে ২। কোনটিতে ৩। কৌনটিতে ৪ বিন্দু 
আছে। এই বিন্দু গুলিই শ্রুতি । এইবপ জ্তি নির্ণয় করিয়া 
স্বর নিন্মীণ করিবার দ্বিতীর ফল এই যে, শ্রুতির ভ্বাস বৃদ্ধি 
করিয়া লইলে সেই সেই স্বর'বিকৃত.হইয়া এক একটি অভিনব 
আকারের স্বর হইবে । এই জন্যই কি মন্য্যকণ্ঠ কি বীণাতন্রী 
কিঅন্য কোন বন্তজাত ধ্বনির নীচ হইতে উচ্চত।-যুক্ত ধবনি- 
রেখাকে ২২ অংশ করিয়া ২২ শ্রুতি অবধারিত, করা হইয়াছে 
এই ২২ শ্রুতিতে ৭ স্বর শুদ্ধ এবং তাহার হাঁস বৃদ্ধি করিয়া 


১৩৪ | _ এঁতিহাঁসিক রহস্য | 


বিরুত ১২ স্বর রচন! করিবার প্রথা নিম্ললিখিত রেখা দষ্টে 
অনুভব করা যাইতে পারে। 


৮ (এ একত্রিত চারি শ্রুতির নীম সা অর্থাৎ ষড়জ । 


এই একত্রিত তিন আতিতে রি অর্থাৎ খষভ । 
২ টু 
: 4 এই একত্রিত ছুই আতিতে গ অর্থাৎ গান্ধার | 





এই একত্রিত চারি শ্রুতিতে ম অর্থাৎ মধ্যম । 


এই একত্রিত চারি আ্ুতিতে প অর্থাৎ পঞ্চম | 


: (এই একত্রিত ভিন শ্ুতিতে ধ অর্থাৎ ধৈবত | 
৬ হে 
৭_0: ( এই একত্রিত ছুই আুতিতে নি অর্থাৎ নিযাদ । 


শ্ররতি ও শ্রুতিতে স্বর স্টাপনার বিষয় শাঙ্গদেব ও সিংহ 
ভূপাল অতি বিশদরূপে উপদেশ করিয়াছেন । তাহারা বলেন, 
শ্রুতি ও স্বর কি? যদি বুঝিতে চাঁও--তবে নিক্নলিখিত পন্থা 
অবলম্বন কর। ছুইটি বীণ! সর্বাংশে সমানরূপে প্রস্তুত কর! 
« হল ভীষন লাজ অআা ল বদি ঘুহষ্লনঃ 1” দুইটি বাজাইলে 
যেন ঠিক একটি বীণা বাঁজিতেছে ধলিয়া জ্ঞান হয়। প্রত্যেক- 
টিতে ২২ বাইশটি করিয়! তন্ী থাঁকিবেক । ঘতদূর মন্ত্র হইতে 
পাত্রে অথচ রঞ্জকতার ব্যাঘাত না হর এরপ মন্ত্র করিয়া প্রথম 
তন্বট বাধ ।« ছিনীনীন্ব জ্লিললান্” দ্বিতীয়টি তাহা অপেক্ষা 
অলোচ্চ করিয়া বাধ। “ লষ্টী জন্যন্নহাস্নঃ ” দ্বিতীয়টি 
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এরূপ অন্ন উচ্চ হইবে যে তছভয়ের মধ্যে যেন আর স্বতন্ত 
বিসদৃশ ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। তাহার নীচে আর একটি 
তশ্সিয়ে আর একটি, __ ক্রমে বাইশটি তন্ত্রী বাধ ॥ এই 
দ্বাবিংশতি তত্ত্রী হইতে উতপন্ন দ্বাবিংশতি ধ্বনি এ শ্রুতি 
শব্দের বাচ্য। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতিতে সপ্তত্বর স্থাপনের বিধি 
এইরূপ নির্দিষ্ট আছে। তন্্ীগুলিকে যদি বিন্দুঞমনে কর 
তবে প্রথম দ্বিতীর তৃতীয় তন্বী লোপ করিয়া চতুর্থ তন্ত্ী বা বিন্দু 
স্থানে বড়জ অর্থাৎ সাঁ স্থাপন কর। অপ্মম বিন্দু স্থানে রি; 
নবম বিন্দু স্থানে গঃ ত্রয়োদশ বিন্দু স্থানে মঃ সপ্তদশ ব্ন্দি 
স্থলে প;ঃ বিংশ বিন্দু স্বানে ধ; দ্বাবিংশ বিন্দু বাঁ তন্্ী 
স্থানে নিস্থাপনা কর। শাঙ্দদেব ও পিংহ ভূপাল এইরূপে শ্রুতি 
ও ম্বরস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ভাহার পরীক্ষা ও শ্রুতি 
বিষয়ক সুজ্ঞানের নিমিত্ত একটি “ সারণা ৮ নামক প্রকরণের 
উপদেশ করিয়াছেন । তাহা এ স্থানে ব্যক্ত করিতে গেলে গ্রন্থ 
বাহুল্য হয়। এক্ষণকার স্বরস্থাপনার রীতির সহিত এই প্র্ীন 
সঙ্গীতশান্্রীয়* স্বরস্থাপনার অনেক ,গ্রভেদ আছে । এক্ষণকার 
গায়কেরা ও গীতাচাধ্যেরা চতুর্থ কিতি ততে সা-স্বরের স্থাপনা না 
করিয়। প্রথম এরুতিতেই সাস্বরেনুস্থাপনা করেন । এই রীতিতে 
একটি মহান্‌ দোষ আছে । মনে কর, যদি প্রথম বিন্দু বাঁওপ্রথম 
শ্রুতি স্থানে বড়জ স্বরের স্থিতি হয় তাহা হইলে নিষর্ঁদ: 
এক শ্রুতি মধ্যস্পরকের অধিকারে যাইয়া পড়ে। ইহা সঙ্গীত 





১৩৬ এঁতিহানিক রহস্য । 


শাস্ত্রের অন্থমোদিত নহে। সপ্তক শব্দের সারার্থ এই যে, 
প্রথম স্বরবিন্দকে ভিত্তি করিয়া অপর একবিংশতি স্বরবিন্দু 
অবিভাগে উচ্চারিত হইয়া ঘে একটি স্বর-রেখার উৎপত্তি 
করিয়াছে এবং সেই বিন্দময় স্বর রেখাকে বিভাগ করিয়া 
যে দাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্বর উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাঁরই নাম প্রথম 
সগ্তক। এই প্রথম সপ্তকের শেষ বিন্কে আদি-দীমা করিয়] 
যদি পুনশ্চ দ্বাবিংশতি বিন্দময় স্বররেখা করির। তন্মধ্য হইতে 
সারিগমপধ নি বাহির করা যার, তাহা হইলে তাহা! 
দ্বিতীয় সপ্তক হইবে । মন্তব্য কণ্ঠে সার্ধ দ্বিনপ্তক ও তন্ত্রীতে 
ত্রিসপ্তক পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে । 

শ্রুতি কি? এবং স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ কি? ইহা! নির্ণয় 
করিতে গিরা সঙ্গীতজ্ঞ পগ্িতেরা বলিয়াছেন বে, স্বর ও 
শ্রুতির প্রাভেদ দ্ুপ্ধ ও দধির প্রভেদের ন্যায় । অর্থাৎ, ছুপ্ধ হইতে 
যেমন দধি প্রকাশ পার সেইরূপ শ্রুতি হইতেই বড়জাদি স্বর 
প্রকাশ পায়। যথা 


“নাছ্নাঃ সন: অহ-জ্মযা আমন 1৮ 
সেই সকল শ্রুতি (সংযুক্ত ভইয়! পুষ্ট ও ) স্বর রূপে প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। শাক্কারেরা বলিয়াছেন বে, 
“স্সুলি্ঞাল ভাল নল্গূ' লা অন্াঘি নদলনঃ। 
লন্জমু হনা লামা নীলানা লীদন্বন্যন ॥৮ 


সাক বিজ্ঞান ॥ ১৩৭ 


অর্থাৎ জলেতে মত্স্ত বিচরণের পথ যেমন উপলব্ধি হয না, 
পেইরূপ স্বর মধ্যে শ্রুতি সঞ্চরণ লক্ষ্য হয় না । 
এক্ষঞগ্রে নির্ণয় হইল যে, ২২ শ্রুতি হইতে ৭ স্বরের উদ্ভব 
হইয়াছে । তন্মধ্যে কোন্‌ স্বরে কত শ্রুতি আছে? ইহার 
প্রমাণ ও তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল । 
“ম্নন্তষ্ীলাযন মভ্জী লঙ্ঘন: দস্বলক্মঘা 4 
শাজ্ঘাঁ ভ্বান্মাঁ মলী ন্মতী হিত্ীন্য আন্না ।১ 





সী &৪ 

রি ৩ 

গ ও 

ম ৪ 

প ৪ 

ধূ ও) 

নি ২. 

২২ 
দোহা । 

“ভন্রহজ মম্মমাল সজল, ন্সাহি। 
হাহী যান্‌ স্থাহ লির্বাক্‌ নিল্সাহি। 
হিল্বন খনন নিলী অূল। 
নাহ্সগীহব দ্বীহন হাহ লান | 


শুদ্ধ ৭ স্বর বিশেষ বিশেষ স্থানে উচ্চারিত হয় বলিয়া 
অর্থাৎ মন্ত্র মধ্য, ও তার-স্থান অবলম্বনে উচ্চারিত (উত্থান) 


১৩৮ এতিহাসিকগ্রছস্য | 


হয় বলিয়া! তাহার ৩ প্রকাঁর কল্পনা হইয়া থাকে । সে পক্ষ 
ধরিলে ২১ বিশুদ্ধ স্বর বল! যাইতে পারে । যথা 
“ক্যুত্া; অন ক্রহান্ধা  লক্জাহ্ব্ঞাননক্িঘা । 
কথিত প্রকার নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যদি স্বর 
সংস্থাপন কর! যার তাহা হইলেই সেই €সই স্বর গুলি বিরত 
হইয়া কীড়ার। কোন এক নির্দিষ্ট স্বরের নির্দিষ্ট শ্রুতি 
ভায়া লইয়া অন্য.এক শ্ববে যোগ করিলে সেই উভগ্ন 
শ্বরই বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় (তাহা। এক্ষণে কোমল ও তীওর 
প্রভৃতি নামে চলিতেছে )। পরস্ত এতৎ পক্ষে একটু বিশেষ 
নিয়ম আছে এবং দেই নিয়ম বশতঃ বিকৃত স্বর ১২ টির অধিক, 
হয না। 
স ২ প্রকার 
রি ১ প্রকার 
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সঙ্গীত রত্বাকর এই বিষয়টি বিম্প্ট করিয়া দেখাইয়াছেন 
যথা 


শ্বরাবিজ্ঞান । ১৩৯ 


_ * রঈন বিজ্নানহ্া াহগ্ছ সনিঘাহিনাঃ। 
হযুনী5্যুনী সস্তা মত্ত জী ন্বিস্গুনিনিজ্ধনীলনন॥ 
আাঘ্চ্ছযা লাল লিমাহহ্স নল হেন । 
ভাঘাহযা সনি সান জী নমলঙ্ধন্র অলাচ্মশরবূ। 
বনতুঃস সুবিললাঘানি নইলীবিজনীলর ॥ 
ঘাঘাহযা জিস্সনি: হ্আাহন্নহন্ত ব্ন:স্ুনি: | 
যান্লাঘ হলি নত্তী হ্বীলিংঘ্ক্িল দীজিনী ॥ 
লহ্ঘল: ঘভলনন্ ঘাওল্নহাঘাহযাস্সমানু। 
ন্নীলচ্ঘনসাল লিস্ুঝি: লক্ষি দুল: | 
মহ্যনব্ সনি সাচ্য ন্ঃক্সুনিহিনি ভ্রিগ্া | 
ধন্বনীল্ঘলসাল দিন: ব্মস্থেবৃ:ক্সনিঃ | 
ঈক্সিী জাজিন্ন জল লিমাহ্ভিসন্তঃস্সবি; | 
'সাসীনি নিজ্বী ঈহী নিলি ভ্রাহন্ধ ক্যা; 1 
ন: স্ব; লি: আাতী মনন্মজীলন্নিক্ঘবি: | 
এই সকল শ্রৌকের সংক্ষেপার্থ এই যে, ষড়জ স্বদ্টি 

দুই প্রকারে বিক্কৃত হয় । একের নাম চাতষড় জ, অপরের নাম 
অচ্যুতষড়জ। ষড়জসাধারণ অর্থাৎ নিবাদ স্বরটি বখন দ্বিতীয় 
সপ্তকীযর় ষড়জের আদ্য শ্রুতি তাশ্রয় করে তখন এই ষড় জ 
স্বরটি আপনার স্থান চতুর্থশ্রতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তৃতীয় 
শ্ুতিতে গিরা অবস্থান করে, সুতরাং তখন ইহ বিকৃত এবং 
স্থান-চ্যুততা-হেতুক ইহা! চ্যতষড়জ বলিয়া উক্ত হয়। আর 


১৪০ টি  এতিহাসিক রৃছল্য। 


নি বখন কাকলী হয় অর্থাৎ তাদৃশ ষড়জের ই রতি গ্রহণ 
করে, তখন ষড়জন্বরটির আয়তন দুই আর্তি হইয়া পড়ে 
কিন্ত স্বস্থানে অর্থাৎ চতুর্থশ্গতিতেই থাকে, সুতরাং ষড়জ . 
স্বরটি স্বস্থানে থাকিলেও ছুই শ্রুতির ননতাহেতু বিকৃত এবং 
তাহা অচ্যুতষড়জ নামে উক্ত হয়। এইরূপে বিক্কৃতাবস্থ ষড়জ 
স্বরটি দ্বিবিধ। 

খষভ স্বরটি এক প্রকারেই বিরত হইয়া থাকে। ষড়জ 
সাধারণ অর্থাৎ নি-্বরের পূর্বোক্ত প্রকার ব্যবস্থাকালে খষভ 
ষড়জ-স্বরের অন্তিম শ্রুতিটি গ্রহণ করে। ত্রিশ্রতিক খষভ 


চতুঃুতি হইলে স্বতরাং তাহাকে বিকৃত খষভ বলিতে হয়। 


রি এতগ্ভিন্ন অন্ত প্রকার হর ন। | 
গান্ধার স্বরটিরও ছুই প্রকার বিকৃতি । সাঁধারণগান্ধার ও 
অন্তরগান্ধার । গ নিজে ২ শ্রুতি, কিন্তু যখন মধ্যমের 
প্রথম শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তখন দ্বিশ্রুতি হইয়া সাধারণ 
গান্ধার এবং যখন দ্বিতীয়া শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তখন ৪ 
শ্রুতি হুইয়! অ্তরগাদ্ধার নামে খ্যাত হর। গাদ্ধারের এই ছুই 
প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকাঁর বিকৃতিত্ব নাই। 
ষড়জের ন্যায় মধ্যম স্বরটিরও দ্বিবিধ বিকৃতি | 
মধ্যম সাধারণে ও গাঙ্ধারের অন্তরতা কালেই প্রকাশ পাই 
থাকে । 
. মধ্যম গ্রামে, পঞ্চম ম্বরটি স্বীয় উপাস্ত্য ক্রতিতে অর্থাৎ 


তৃতীয় শ্রুতিতে প্রকট হইলে একশ্রুতি হীন হওয়ায় ত্রিশ্তিক 
হইয়া পড়ে। ইহা এক প্রকার বিরুত পঞ্চম । এবভ্ভূত পঞ্চম 

মধ্যমের এক শ্রুতি লইলে অর্থাৎ মধ্যম ন্্ীয় উপাস্ত্য শ্রুতিতে 
উচ্চারিত হইলে, চতুঃআ্ুতিত্ব লাভে বিরুতভার প্রাপ্ত হয়। 
_স্থতরাং পঞ্চমেরও দ্বিবিধ বিকৃতি । | 
.. ধৈবতের এক প্রকার মাত্র বিকার | ধ-স্বরটী পঞ্চমের 
অন্ত্যঞ্চতি লাভে (মধ্যম গ্রামে ) চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন হইয়া তাদৃশ 
বিকার প্রাপ্ত হর । 

নিষাঁদ স্বরটি স্বরূপতঃ দ্বিঞ্ততিক, কিন্তু প্রথোমক্ত ষড়জ 

সাধারণত! কালে দ্বিতীয় সপ্তকীর ষড়জের প্রথম শ্ুচতি আশ্রয় 
করিয়া ত্রিশ্তিক এবং বখন কাঁকলী হয় তখন তাহার 
ছুই শ্রুতি গ্রহণ করিরা চতুঃশ্াগতিক হইয়া দাড়ায় স্ৃতরাং 
নিষাদের ছুই প্রকার বিকার । এইরূপ বাবস্থা অনুসারে 
সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জধুদায়ে দ্বাদশ প্রকার বিকৃত স্বর 
আছে। 

শ্রুতির হাস বৃদ্ধি ঘটিত এই সকল ন বিকৃত স্বরগুলি কণ্ঠ 
গীতে “ছাত্রের পক্ষে সহজ বোধ্য নহে। সেতারের পর্দাতে 
ইহা! উত্ম বুঝা বাইতে পারে । শ্রহ্গতি ও তদন্থুগত নিয়ম অন্থু- 
সারে আবদ্ধ ১৯ খানি পর্দায় তিন সপ্তকের ২১ খানি শুদ্ধ স্বর 
সহজেই উচ্চারিত হইয়া থাকে । বিকৃত স্বরগুলি প্রকাশ 
করিতে হইলে তন্্রী আকর্ষণ করিয়া অথবা! পর্দা সরাইয়া গ্রকাশ 


১৪২ _ এঁতিহাসিক রঙ্ছস্য । 


পর্দাগুলি সম অন্তর বাঁধা নহে | সমাস্তর না হইবার 
অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে স্থরগুলি সম-অস্তর নহে, ইহা! ও 
একটি কারণ। কোন্‌ কোন্‌ স্বর ৪ শ্রুতি এবং কোন্‌ কোন্‌ 
স্বর ২।৩ শ্রুতির সমষ্টি, তাহ প্রদর্শিত হইতেছে। 
সেতার 

£._স (৪ আুতির মাথায় ) 

£ _রি (৩ আচতির মাথায়) 

:_গ (২ » মাথার ) 

£_.ম (৪ » মাথায়) 

£_প (৪ » মাথার) 

£_ধ (৩ » মাথায়) 

:_নি (২ শ্রুতির মাথায় ) 

£ _ সা (৪ শ্রুতির মাথার ) 

এক্ষণে পর্দা সরাইয়া! বিকৃত (কোমল তিওর ) কর। সা 

নি--ন্ুরের ১ শ্রুতি লইতে পারে । লইলে তাহা অচ্যুত ষড়জ 
হইবে । নীর পর্দাখানি সা”র দ্রিকে ১ শ্রুতি সরাইয়া লইলেই 
উহা! সম্পন্ন হইবে। আর.এক শ্রুতি ত্যাগ (নির দিকে) 
করিলে, তাহা! চ্যুত ষড়জ হইবে । | 

এইক্ধপে শুদ্ধ ৭ স্বর, তৎপরে তাহার বিকার ১২ স্বর, 
সমুদায়ে ১৯ স্বর, গীত হইত। তৎপরে ক্রমে রাগ রাগিতীর 
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সট্টি। রাগ রাগিণী আর কিছুই নহে, কেবল উল্লিখিত ব্বর 
শ্রেণীকে ছন্দঃ ও অলঙ্কারাদির দ্বার ভূষিত করিয়া এক একটা 
আক্কতি নির্মীণ করা মাত্র । তাহ কর্ণে প্রবেশ করিলে মন 
মোহিত হয় ও অন্থুরস্তি জন্মে বলিয়া রাগ নাম হইয়াছে । 

এই জ্বরের মধ্যে আবার ৪ প্রকার ভেদ আছে। বাদী 

(১) সংবাদী (২) বিবাদী (৩) অন্ুবাদী (9)1 যথা 

কী নাহি-অব্লাবি-নিনাত্লনাবলিপা ভুল: । 

ব্রহাস্তন্থনিআাঃ দীল্গাহ্বঙ্গ অ লাহী জছদন | 

সন্দ্বধী অ: মণীশীঘ্ত নল্জি হামাহিলিত্তর্ূ। 

অলস্স,নিন্ঘ বন্দাহী দত্লন্ব লঃ জুত্সিত॥ 

'মনী ঘিজাহিলী জ্আানা হিম্রবীনা নু নী নযীঃ। 

অনুনাহী লনক্জ ল জনি মথিতননমমননূ 

অর্থাৎ গীত প্রয়োগ সময়ে, যে স্বর প্রাচ্র্ধ্য হেতুক 
রাগের বোধক হয়, তাহ! বাদী স্বর । পঞ্চমের সম আুতি স্বর 
সম্বাদী। গান্ধার আর নিষাদ, খষভ ও ধৈবতের ক্রমারবর় 
বিবাদী; এইরূপ খষভ ও ধৈবত, গান্জার আর নিষ্যুদের | 
ক্রমানয়ে বিবাদী । বাদী সঙ্বাদী বিবাদী লক্ষণ স্পর্শ না 
কৰিলেই তাহা অন্থবাদী হইবে । 

সংগীতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে যে, উচ্চ উচ্চ স্ব 
ভইলেই উচ্চ উচ্চ গ্রাম হয়, বস্ততঃ তাহা নহে । গ্রামের একটু 
বিশেষ নিয়ম আছে । যথা 
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কল্বযাা ভু্মনক্ঞালা ঘনূত্তী লাল ভজ্বল |” 
“দজ্নস্বজিবিজাহে: মভুললালে্জহীন্মন | 
ভীদান্ননস্ম,নি-লজ্ৰীও অলেংক্ান্নম্ঘলহ্ধাঘা | 
“লাল: ভ্বহন্যনূস্থঃ স্মান্দুক্ছ লাই: জলাস্সঘ:। 
নীন্বী যান লক্ষ হ্যা নভ্ত জলাম আকিলং ॥ 
হিনীহী লম্মলসালন্ধা তরী ন্‌ হ্ন। 
মভুজসাল: মন্ত্র ভ্বলনুণস্স নির্মব্জিত ॥ 
ক্ব্ীদাক্স্সনিক্জ$ক্িক ল্যল-সাল হ্যা 
অন্থা ঘল্তিস্সনিং মনল লগ্মল নু অন্তুঃস্সনিং 
হিলতীঃ আস বিল জজা আন্দোহস্তরব্ব বলাদ্মতন। 
দ্র বসি ঘীলিঘাহ্ঘ্ব হ সনি ঘম্স,বি স্সিন:! 
মান্নাহসাললান্ঙ্ঠ লহা ন' লাহহীল লি: । 
ঘনন্তীন হ্ৰনীীজ লালীতভী ল মস্ভীনভ (৮ 
অর্থ--মুচ্ছনাদির আশ্রয়ভূত ক্বর সমূহের স্ুব্যবস্থার নাম 
গরম তন্মধ্যে ধরাতলে ২ গ্রাম গীত হইরা থাকে । আদিম 
ষড়জ্‌ গ্রাম, ২য় মধ্যম গ্রান। এই ছুইরের লক্ষণ উক্ত হই- 
তেছে। যথ। পঞ্চম স্বর স্বীয় চতুর্থ শ্রুতিতে থাকিলে অর্থাৎ 
নির্বিকার থাকিলে তত্সন্বলিত স্বররমূহ যড়জ গ্রাম, আর পেই 
পঞ্চম উপাস্ত্যশ্রুতিস্থ হইলে তৎসংঘুক্ত স্বরসমূহ মধ্যম গ্রাম । 
গ্রাম হইতে মুচ্ছনার জন্ম ।  মৃচ্ছ'ন। প্রতি গ্রামে প্রধানত: 
সাত সাতটি। ক্রমান্বয়ে আরোহণ অবরোহণ ক্রিয়া সম্ব্ধ 
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ক্বরসমূহের নাম মুচ্ছনা। এই মৃচ্ছন! বীণাযন্ত্রে সুষ্পষ্টবোধ্য। 
কোহ্লীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা 
বিন মন্লাস্তাক্স সবিলান সলীব্িনা:। 
আহিিন্দিক্ন্ব: ঘত্ব জত আমচ্লর্দি লাললাঃ | 
ঘভ্লাল্লিঘাহদ্মন্লী লিলাহউন্বনান্নেজ্জল ! 
সনাল্মস্্লান্বব্ত দত্বলান্নভ্যলান্মেলন । 
মেলা লান্মনিতক্ি: মত ললালব্ত লুক্ডুলা: ॥ 
অন্য প্রয়োগঃ | 
সরিগমপধনি, নিসরিগমপধ, ধনিসরিগমপ, 


পণ্ধনিসরিগম, মপধনিসরিগ, গমপধনিসরি, 
রিগমপধনিন। 


সঙ্গীতে প্রধানতঃ প্রতি গ্রীমে সাতটি করিয়া মুচ্ছনা কথিত 
হইয়ীছে তাহা প্রথম, দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, ষট. ও সপ্ত স্বরে অঙ্ছু 
গত । ষড়জ হইতে নিষাদ পর্যন্ত-_নিষাদ হইতে ধৈবত পধ্যন্ত-- 
ধৈবত হইতে 'পঞ্চম পর্যত্ত--পঞ্চম. হইতে মধ্যম পর্য্যস্ত- 
মধ্যম হইতে গান্ধার পর্য্স্ত-_গান্ধার হইতে খষভ পত্যস্ত-_ 
খষত হইতে পুনরপি সা পর্যযন্ত। এইরূপ স্বর পরিচালনাত্মক্ 
মুচ্নাকে যড়জ-গ্রামীয় মৃচ্ছনা বলে। (উপরের লিখিত 
উদাহরণ দেখ । ) 

অনন্তর মধ্যম গ্রামের মৃচ্ছন। রানার হইয়াছে। 


ও 
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« হ্সতীন্যন্ন ঘুধীম্াঘ লগ্ঘল-সালনৃজ্ছ্লা । 
মাহ্মান্দী মান্বললা্না ম্লান আান্মলিম্অল ॥ 
বারনন্না নই্ননন্দে শান দাল্ন দানব লাল্লজ্ন্ন 
অন্তোদীহরণম্‌। 
মপধনিসরিগ, গমপধনিসরি, রিগমপধনিস, 
সরিগমপধনি, নিসরিগমপধ, ধনিসরিগমগপ” 
পধনিসরিগম। 

ম হইতে গ পর্্যস্ত,-গ হইতেরি পর্যন্ত, রি হইতে 
সা পর্য্যন্তসাঁ হইতে নি পধ্যন্ত,নি হুইতে ধ পর্যন্ত, 
ধ হইতে প পর্যন্তপ হইতে ম পর্যন্ত । এইরূপ স্বর-.. 
ব্যবস্থাঘটিত মুচ্ছনা মধ্যম-গ্রামীয় মচ্ছরনা | (উপরের লিখিত 
উদাহরণ দেখ ।) গান্ধার গ্রামের মুচ্ছনা লৌকিক গীতের 
অন্ুপযে'গী বলিয়া বিশেষ করিয়া বলেন নাই । পয জ মঘ্র 
নি ঘহীনি বান্্াহলাননূজ্ছন্া” এইরূপ সংক্ষেপে বলিয়া 
গিরাছেন । 

অপিচ, সঙ্গীত শাস্ত্রে মৃচ্ছনার নাম কল্পনী করা আছে। 
যথা-- 

“ম্বঘিনা মঞ্ঘলয ছিল হীল্ছিষী বব লনর্ুলা । 
ীঁনীকী স্ভ্বলহ্থা আব অভ্ুজ-লম্যা বল পজ্ল্রলী ॥ 
মন্ঘঘী মৃহমম্ঘা ন্্ স্ব্ান্লা নব জঘাননী | 
বীনা হীতী নআা সাদী বজ্ছানী স্ক্বহা হা ॥ 


স্বরবিজ্ঞান | ১৪৭ 


অহাননী বিদ্যা্ো '্ব লিগ লালন লৃজ্ছালা। 

হন্ব্রিক্নিহিন্তঙ্গা মৃন্ছুলান্তন্দলীঘিল | 

ইহার অর্থ সহজ, মুচ্ছ্নার নাম ভিন্ন ইহাতে অন্ত কিছু 
নাই। এই একবিংশতি মুচ্ছন। প্রধান, ইহা ভিন্ন অন্যান্য 
বহুতর মৃচ্ছনা আছে । 

কোহল-ক্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ অপেক্ষা সঙ্গীত-দর্পণে কিছু এই 
সকল বিষয়ের বৈশদ্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে এক সময়ে 
সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষার কি পর্য্যন্ত চর্চা হইয়াছিল তাহা! বোধ- 
গম্য করাইবার নিমিত্ত সঙ্গীত-রত্বাকর হইতে মুচ্ছনানিয়ামক 
কতিপয় শ্লোক উদ্ধত করিয়া দিলাম। 

“ ললান্ ভ্যাঝা অমালালাখীস্বৃত্তান্বীদ্বযাল্‌। 

মুক্জু লন্গহ্ান সান্দয নাঃ ঘাম ঘম ্ল। 

ব্যান-ম-ঘলাতীগ লৃক্ছ নাহম্নঅন্মনঃ। 

নল দচ্যন্জ-সন্তল মভ্ু-মালব্ত লুক্ত্‌ লা ॥ 

মুলাহন্্রন নন্ভু লিনরাহান্রীতঘ্রদ্লল:। 

মগ্ঘ-লজ্মন-নাহেন্য লম্ঘনসান-মৃক্জ না । 

আনা লত্জমীঘন্ধঃ ভ্রহানাঘ্তি. নুক্গলান। 

মহ জবুন্নঘ-মল্গা স্ব লী, বীন্লাঘৰ্‌ 

স্বতমতলা মন্যীজনাস্ঙ্গাল্লািফকুনা | 

ভীনী লঙ্ঘলসাল স্থাহিষাস্া নলঃঘহল। 


ব্ঘান্ব ললীদলনা স্ব লঞ্ঘলামীন্দি জীহনী। 


১৪৮ গতিহাসিক রছস্য । 


স্থৃম্মজ্জা লললী দীর্লা মন্হলব্যলিস্া ছলাঃ | 
লন্হা নিস্ঞাঘা স্তমৃত্তী নিশ্মিপ্পা হীস্থিবী ন্তত্তা। 
আছাদান্বনি মান্াহ-সাল হত: অদ লৃজ্জ লাঃ ।' 
ঘঘন্ধ ব্ন্নিা: স্বন্থা: জাজীজঘিনাক্াথা 
বান্নহাজ্জন্হীমলাং অতুদভলাগন্দ লৃক্জুলা:। 
অহা নিমাহ-হান্জঃ স্মলি-ন্্' বলাকসহন্র। 
নন্ুপ্বলায্ম লালন্বী নহা ভা জনন নুষ্বঃ ॥ 
অহাস্সশ্রনি আন্পোহীলহ্মলজ্ত স্ুনিন্বযয়। 
নহান্ধানন্নহ: দীল্ীমূলিলিকষ ন্ঘন্মিবব ॥ 
লন্ভ লাম ঘালনিভী লনা মতললম্যনী | 
আ্ানতীঘ্বানবনিত্ীনন লৃহ্জুলা ঘা দজীন্দি লা । 
পরথলাহিত্বহাহম্মাজীকা ঘলঘা লন । 
নাশ জন্রদ্বহদ্‌-বানজ্জালিন্বাতঘ ঘা নালাঘা 
ন লা: জঘিনান্বাদা জন নক্গাব্রযালেনঃ ॥ জব্সাহি। 
পূর্ধে যাহা কিছু বল। হইয়াছে তন্বারাই এই সকল গ্রোক 
গতার্থ হইয়াছে । স্থৃতরাং*ইহাঁর আর অন্থবাদ দিলাম না । ফল, 
“ আক্প ক্ৰহীনুস্হিন হন হানা 
সামজ্্ নালীজ্ঞহনভ্্ মৃক্জুলাল,। 
মাদীব্রনাত্কনভহ-ঘন্যনী 
হালা লঘু: ্লইজবিনি: ॥ | 
যেহেতু স্বর নকল ঙ্ছিত অর্থাৎ বদ্ধিত ও পরস্পর সংশ্লি 
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হইয়াই রাগভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহার নাম মুচ্ছনা । 
আবার এইরূপ শ্বর-প্রয়োগের প্রভেদ হইতেই তানের উৎ- 
পত্তি, এরং তাহাঁরও সংখ্য। প্রধানতঃ ২১ একবিংশতি। 
মূচ্ছনা হইতে তানের জগ্ম। এই তান দ্বিবিধ। শুদ্ধ ও 
কূট। তাহারই ভেদ অপূর্ণতাঁন ও পূর্ণতান। 
হা নত মুস্ধ লা: স্বন্বাঃ মাত্তনীন্তনিনীল্মনাঃ | 
নহান্তু স্বত্রনালা হ্ত: মু, লাস্ভাল মত্লমা; ॥ 
জম-্গলান অহা বীনা: ঘ্রহীং অহিদন্বমাী : 1 
নহ্যচ্কান্রিক্মনি-ক্ভালাঃ মাতাঃ মবিলীন্লি নাঃ ॥ 
অর্চ-_মৃচ্ছনা যখন শুদ্ধ থাকে ও যখন তাহাকে ষাড়ব 
গুড়ব কর! হয় তখনই শুদ্ধ তাঁন এবং এই শুদ্ধ তানে ষড়জ- 
থাকে । ক্রমে সরিগও সপ্তম স্বর দ্বারা ক্রমশঃ বদ্ধিত করিয়! 
গামিনী মুচ্ছনি! ষাড়ব তান সংখ্যা অষ্টাবিংশতি হয়। 
মহা নত লঞ্ঘনসাল নৃজ্ছলা জহিমীহ্বলিনাঃ। 
অমল জম অহা বলে: ভ্যুত্জহা অনিল: ॥ 
মন্ীর্থ এই যে-যখন মধ্যম গ্রামের মুচ্না সরিগ 
বর্জিত হয় তখন ক্রষান্ুযায়ী ২১ ষাড়ব তান হয়। 
হবসীীনমজাগন্লিবিলা, আজুনা মনা 
অদান্মা বিস্িন্াজতে হিঘানযা হান নত্ডিিঃ॥ 
হকুলমাল ছঘল্‌ মালা হনন্রিগ্ছনিহীতূনাঃ | 


১৫৩ এঁতিহাঁসিক রহস্য | 
মন্্ীর্থ। 
ষাড়ব তান সমুদায়ে ৪৯। সপওগনিতথা রি ধক্রমা" 
বয়ে মুচ্ছনায় বর্জিত হইলে ষড়জ গ্রামে ২১ ওড়ব্‌ তান হয়। 
লিস্স,নিম্যা ভিস্স,বিন্যাঁ লম্মলমালনুহ্ছুলাঃ। 
অহা স্বীলাক্মহা নালা ভ্তন্ুহ্‌ ছঘ অলী হিনা: ॥ 
ভীভ্বা লিঘিনা: মস্ব শিকল সামন্ত হিনাঃ। 
ল্ ্রনুহ্টীনি ভ্রিলিনাঃ ঘ্রাজু নীভুলাঃ ॥ 
তাঁৎপর্যযার্থ এই যে, মধ্যম গ্রামে ত্রিশ্রুতি ও দ্বিশ্রতি অর্থাৎ 
গনি ক্রমান্বিয়ে বঙ্জিত হইয়া! অর্থাৎ প রি ১৪ ওড়ব তান হ্য়। 
সমুদায়ে ৩৫ তান। এইরূপে ২ গ্রামে ৮9 টি শুদ্ধ অসম্পূর্ণ 
তান আছে। 
হ্যাভ অযু নিয় রর ব্ঘাঃ। 
মুন্ছল।, তন্ন সধাঘণজ অর্ভর্ঘলষ্িত 
তাৎপর্্য--মৃচ্ছণন! স্বর ব্যুৎক্রমে (অর্থাৎ উলুতপ্লুত রীতিতে) 
অসপ্পূর্ণা বা৷ সম্পূর্ণা উচ্চারিত হইলে গীতশান্ত্রে পর মুচ্ছ- 
নাকে কুট তান কহে। 
দুষাঁ ম্তবন্থামি '্নাহিস্ুর্তুনালি ছ। 
নীলা মৃক্ডলযো-- 
এক একট/ুচ্ছনাতে ৫০৪ পাঁচ হাজার চল্লিশটি করি 


শুদ্ধ, কুট ও পূর্ণ তান আছে, অপূর্ণ তান ইহার অনেক 
অধিক । | 
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প্রধান মৃচ্ছ'নীর নাম--ললিতা, মধ্যম], চিত্রা, রোহিলী, 
মতঙ্গজা, সৌবীরা, মধ্যমধ্যা, ষড়জমধ্যা, পঞ্চমী, মৎসরী, মৃদু- 
মধ্য, শুদ্ধান্তা, কলাবলী, তীর, রৌদ্র, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, 
খেচরা, চরা, সদাঁবতী, বিশাল (২১) | 
কাব্যে যেমন স্থায়ীভাৰ ও সঞ্চারীভাব প্রভৃতি আছে, 
গাঁনের মধ্যেও তাহা আছে। কাব্যের যেমন রস আত্ম! 
গানেরও তদ্রপ । সুভয়ীং গান-কার্য্যেও স্থারী আদি লক্ষণ 
আছে। 
গান-ক্রিয়! বর্ণ নামে উক্ত হইয়াছে । সেই বর্ণ ৪ প্রকার 
নিন্ধপিত আছে। স্থায়ী, অবরোহী, আরোহী ও সঞ্চারী। 
যথা-- | 
যাল-ছ্দিশীক্সল না: ্ ন্ননুত্বা লিল্দিন:| 
ব্আয্মাবীস্থাবী্ীন্দ অন্তাধীন্যঘ অন্যান ॥ 
ক্যিলা ব্সিলা তীযাঃ হ্ঘাহনীজব্ ব্ৰহ্হ্ অঃ। 
হ্ঘামী নহাঃ  বিম্বঘঃ দযালল্নগুনালন্জী ॥ 
হবন-্বন্দিস্সযানেযা: ভস্বাহী দহিজীন্মি অঃ ॥ 
থাকিয়। থাকিয়া এক এক শ্বরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইলে 
তাহাকে স্থায়ী বর্ণ কহে। আরোহী ও অবরোহী বর্ণের লক্ষণ 
এই যে, উহার যেমন নাম তেমনি অর্থ অর্থাৎ কাধ্যেও 
আরোহী অবরোহী)। ইহা মিশ্রিত করি, লইলে তাহ! 
সঞ্চারী নামে কথিত হয় । 


১৫২ এভিহাসিক রহস্য । 


স্থায়ী বর্ণের আর একটি স্পষ্ট লক্ষণ আছে তাহা এই-- 
ঘলীমনিজ্রল হামঃ ব্হঃ ক্াতী অজছাল। 
যে রাগটি যাহীতে উপবেশন করে সেই স্বর স্থায়ী নামে 
উক্ত হয়। 
(গ্রহাদি । ) 
“যীনাহী ব্ছাদিবী অন্ধু মস্ত তক্যল | 
ন্যাধ্ৰহন্কু নিক্সতীযন্ধ নীন-লাদজ:। 
নজ্তন্জ সতীবীস ভব আস্ছন্ৰহ ভক্ত 1 
অর্থাৎ গীতের প্রারন্তে যে স্বন্ব স্থাপনা কর! যায় তাহার 
নাম গ্রহস্বর। যে স্বরে গিয়! গীতটি সমাপ্ত হয় তাহাকে 
ন্যাসম্বর এবং প্রয়োগ কাল মধ্যে যে বে স্বর প্রচুর পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়; তাহাকে অংশম্বর বলে । আবার কাব্যের ন্যায় 
গানেও অলঙ্কার আছে । গানের অলঙ্কার কি তাহা গীতান- 
ভিজ্ঞদিগের বোধগম্যের নিমিত্ত এস্থলে তাহার আংশিক 
লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছি । 
এনিস্িহ্য-নযী-ন্হুীলআক্্রাহ দন্মভবন। 
হনব মন্ড লাঘা ক্িমক্িিহিনা বু: |, 
বিশেষ বিশেষ বর্ণ (স্থাক়িপ্রভৃতি ) সন্দর্ভের নাম অল- 
ক্কার। সংগীতজ্ঞ প্ডিতেরা বলিয়াছেন যে এক এক মৃচ্ছনাতে 
৬৩টি করিয়! অন্দস্কার আছে। 
অলঙ্কারের প্রস্তারের অর্থাৎ সাজান নিয়য়ের নিদর্শন 
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স্বরূপ একটি উদ্দাহরণ এই £--সরি সরি গ, রিগ রিগ ম, গম 
গম প, মপ মপ ধ, পধ পধ নি, ধনি ধনি স। 
(এইটি দ্বিতীয় ) 
সারগ,রিগম,গমপ,মপধ,পধনি,ধনিস। 
এইব্রপ স্বর প্রস্তারের নাম অলঙ্কার । কলাবতেরা ইহ! 
অত্যধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অলঙ্কারের অত্যধিক 
ব্যবহারে কি মনুষ্য, কি কাব্য, কি সঙ্গীত কাহারও শোত। 
থাকে না। 

স্বরবিজ্ঞীনের বিষয় অত্যধিক বিস্তার না করিয়া এই 
স্থানেই শেষ করিলাম এতদ্বারা! অনুভূত হইবে যে, এক মাত্র 
ধ্বনি অবলম্বন করিয়া পূর্বাচাধ্যের কতদূর পর্য্যস্ত যনশ্চাঁলনা 
করিয়াছিলেন । * 


* সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি ষে, এই প্রন্ডাবটি লিখিবাঁর 
সময় আমার পরমবন্ধু সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ বাৎপন্ন হুগলী নিবাসী 
শ্রীযুক্ত বাবু সারদচরণ যোষ আমার অনেক সহায়তা করিয়াছেন । 
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পি 





সংস্কৃত ভাষার উৎ্পত্তিভূমি ব৷ প্রথম প্রচার ভূমি এক্ষণে 
কোথায় ও কি নামে লোক-গোচর হইয়া আছে তাহা 
কে বলিতে পারে ? এ ভাষার নির্মাতা কে? কোন্‌ সমক্ষে 
ইহার হত্রপাঁত হয়, এবং কোন্‌ সময়েই বা কোন দেশের 
লোকেরা ইহার প্রচার করিয়াছিল ? কে কে ইহার 
উন্নতি করিয়াছিল ? ইহা কি আদ্িমতম ভারতবাসিদিগের 
মাতৃভাষা ছিল? না তাহাদের অন্তবিধ ভাষা ছিল তাহাই 
স্কার পুর্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কত নাম দিয়া প্রচণর 
করিয়াছিলেন? এ সকল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য । এই 
বর্ষীয়সী ভাষার উৎপত্তিকাল নির্ণর করে কাহার .সাধ্য। 
উপরে যে “পাঁণিনি” মুকুটার্পণ করিয়া প্রস্তাব “আরম্ত 
করিলাম, উনি এই বর্ষীয়সী ভাষাঁর কত নিক্নের বালক 
তাহা বলা যায় না । এমনি শুনিতে পাণিনি বুদ্ধতম, কিন্তু 
এই ভাষার ক্রোড়ে বসাইয়া দেখিলে উহীকে সদ্যঃপ্রস্থত শিশু 
বলিয়া বোধ হইবে । 


এই ভাষার উত্পত্তিকাল চিন্তার পরপারে লুকায়িত 
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আছে। বুদ্ধির অগম্য পথে প্রোথিত আছে । আর ভাহা 
পাওয়া যাইবে না । 

বাইর! সংস্কারক বা উন্নতি কারক তীহাদিগকেও পাওয়া 
যাইবে না, তাহারা ইহলোকে নাই--অনেক শত বর্ষ ইহলোক 
ত্যাগ করিয়াছেন। আর তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না! 
তবে আমাদেরই ছুই পাঁচ জন পুর্ব পুরুষ, বাহারা সংস্কৃত 
লইয়া কিপ্িৎকাল মাত্র ক্রীড়া করিরাছিলেন, তাহাঁদের ছুই 
একজনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব মানস 
করিয়াছি । তন্মধ্যে পাণিনি, শীর্ষকে ষাহার নাম অস্কিত 
করিয়াছি, তাহারই বিষয় যথাসাধ্য বলিবার মুখ্য 
উদ্দেশ্ঠ । 

সংস্কত ভীবা এদেশীয়দিগের যত্বের ধন। এক সময়ে 
এদেশীয়ের! ইহার দ্বারা স্বর্গীর সুধা পানের ক্ষোভ নিবৃত্তি 
করিয়াছিলেন। ভাগুরি, ওপমন্যব, খাঙ্ক, গালব, শাকল্য, 
জৈমিনী প্রস্ৃতি খবিকুলের নিকট ইনি দেবভাষা বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন। তাহারা যদ্রের সহিত ইহার পু্টসাধন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষা 
ইন্দ্র, চন্দ্র, কাঁশরুঞ্চ, আপিশলী, শাকটারন, ব্যাড়ি, পাণিনি, 
কাত্যারন ও পতগ্লি প্রভৃতি আঁচারধ্যকুলের নিকট বিশেষ 
সমাদৃতা ছিলে, তাহারাও যথাসাধ্য ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
. মার্জনা করিয়। গিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্ধদিগের মধ্যে 
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পাণিনি সর্বকনিষ্ঠ। এখন আর পূর্ববাচার্ধ্যদিগের মত চলে না, 
. সর্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে প্রবল। যদিও ছুই একটি 
মত প্রচর্িত আছে বটে, কিন্তু তীহাদের গ্রন্থ চলে না, সে 
সকল গ্রন্থ লোপ হইয়'ছে। 

পাণিনির মত এত প্রবল কেন ? ভীহারই বা এত মান্তি 
কেন? তিনি কোন্‌ দেশের লোক % কোন্‌ সময়ের লোক % 
কাহার্‌ পুক্র £ এসকল জানিবার জন্য অনেকেরই কুতুহল 
উদ্দীপ্ত হইয়া থাঁকে। ইতঃপুর্কে অনেক মহাঁক্মীকে সেই কুতুহল 
চরিতার্থ করিবার জন্ত অগ্রসর হইতে দেখ! গিয়াছে, তাহা 
দেখিয়া আমিও তৎপথে পদার্পণ করিতেছি । যদি বল 
প্রয়োজন কি ?--প্রশয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মৃঢু ব্যক্তিরও 
বিষয়-প্রবৃত্তি হয় না । পাণিনির সময়াদি নির্ণয় করিতে গিয়। 
তাহারা স্বেচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং নির্মূল 
কল্পনার আশ্রয়ে থাকিয়া জিজ্ঞান্দিগকে ভূল বুধাইয়া দিয়া- 
ছেন। এই জন্যই আমি তাহাদের সিদ্ধান্তে সন্তষ্ঠ না থাকিয়া, 
্বতন্ত সিদ্ধান্ত“করিবার জন্য যন্রবান্‌ হইয়াছি । 

আমারও যে ভুল হইবে না, ইহাঁও প্রত্যাশা কর! াক্ক 
না; কেন না, অতীত বস্তর যাথা্থ্য নির্ণয় দুঃসাধ্য । অতীত 
বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভূত নাই । প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান 
লইম্বাই থাকে । অন্ুমানও কথন কখন ভ্রুম,/বুঝাইয়! দিয় 
থাকে, যেহেতু অন্থমান-প্রমাঁণটি প্রত্যক্ষ-সংহৃষ্ট। ভ্রান্ত 
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অনুমান বস্তর দৌষেও হয়, দেখিবার দৌষেওহয়। আক 
একটি প্রমাণ আছে তাহার নাম “এতিহথ +। এরতিহ কি? 
তাঁহা বলিতেছি। যাহা বৃদ্ধপরম্প্র! চলিয়া! আসিতেছে তাহাই 
ধরতিহা। যদি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া 
আঁইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়। গ্রহণ করার রীতি আছে, 
কিন্ত তাহ! সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তর 
যাথার্থ্য নির্ণয়পক্ষে যখন এত বাঁধা আছে, তখন আমিও 
যে অভ্রীস্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাঁও প্রতিজ্ঞা করিতে 
পারি না; তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে 
অতীত বস্তর নির্ণয় হওয়া সুসস্ভব, সেই পদ্ধতির অঞ্জদরণ 
করিয়া, স্বেচ্ছাচারিতা দেব ত্যাগ করিয়া, নির্মল কল্পন1 বর্জন 
করিয়!, অতি সীবধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে বতটুকু সত্যের 
অখকর্ষণ সম্ভব, 'ধঠকগণ্। ভখহধই পাইবেন । 

পুরাতত্ব জানিবার ছুইটি মাত্র উপায় আছে। যুক্তি ও 
এতিহ্। অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য 
জনগ্রবাদ, ততকালের কি ভৎপরবর্ভী কাঁলের লিপি, ঘটনা” 
বিশেষের লুগ্তাবশেষ, প্রান্কৃতিক অবস্থার তারতম্য, এ সমস্তই 
উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিপ়্াই যুক্তি ও 
শতিহোর দ্বারা প্রাচীন বস্ত অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির 
কোন মূল নাই) যে যুক্তি পুর্বাপর বিরুদ্ধ, এদিকে সংলগ্র, 
অন্যদিকে অসংলগ্ন, এমন ঘুক্তি পরিত্যজ্য । এঁভিহা পক্ষেও 
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এই রীন্িুরই রীতির অনুগত থাকিয়াই পাঁণিনির জীবনী 
নির্ণয় করি 





নী পি পবৃত হওয়া গেল। 

আগ্মর্ধ্য হেমচন্দ্র স্বক্কৃত অভিধাঁনচিস্তামণির মর্ত্যকাণ্ডে 
পাণিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন | যথ।-- 

“আআ দঝ্িলী, সাজান্তুবীঅহান্ব শী (৮ 

শালাতুরীয় ও দাক্ষেয় এই দুইটি শব্দ পাঁণিনি নামক মুনি- 
বোধক। হেমচন্দ্রের এই.লিপির দ্বারা ৭৫* বত্সরের সংবাক 
পাওয়া গেল। পাঁণিনি যে ৭৫০ বৎসর পূর্বের লোক তাহ! 
এই প্রমাণে নির্ণীত হইল। কিন্ত কত পূর্বের ? তাহ! জানিবার 
জন্য প্রমাণাস্তর অনুসন্ধেয় ৷ বেদীস্ত শাস্ত্রের প্রচারক শহ্বরঠ 
ম্বর্যযকেও পাণিনির নামোল্রেখ করিতে দেখ রি । থা 

"ল ্ দাঝিলিভ্ঞনিনিহীঘ:-_, 
(১ম অং) 

এই লিপি অনুসারে নির্ণয় হইতেছে যে, পাণিনি ১০৮৯ 
বৎসরেরও পূর্ববর্তী, কেন না, শঙ্করা চার্ধ্য উক্ত পরিমিত কালের 
লোক । এতত্যুস্বন্ধে " লিন্সিলাঈ5মননৃ্ক্নঙ্ই ” ইত্যাদি বহুতর : 
প্রমাণ জীছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবস্তক । 

জৈমিনীহ্ুত্রের ভাষ্যকার শ্ববুষ্বামী* শঙ্করাচার্ধ্য অপেক্ষ] 
বুপ্রাচীন। ' কেনন। শঙ্করাচার্ধ্য স্বর্কৃত বেদীত্ত ভাষ্যের ১ম 





শে স্ 


* ইনি দীপ স্বামীর পুত্র । ইহার কৃত মীমাংসা দর্শনের ঈকা ভিন 
লিজাহুপাঁসনের এক খানি টীকা আছে। 





এ 


১৬২, 





অধ্যায়ে “বন্দ আাজ্লাং ন্‌ 
করিয়া, শবরশ্বামীর বাক্য উল্লেখ করতঃ তাহা 
পূজা করিয়াছেন। এই বৃদ্ধতম শবরস্বামীও পাণিনির উল্লেখ 
করিয়াছেন । যথা 

« নন্টি ন্যত্বিদ্থতইল অদাফিলজানস্থাংন 

আবী: দবীতহর্‌ দাবিলিজনিলননলন্ম__” 

| 0১ অং, ১ পা ) 

অতএব -ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে পাণিনি অন্যুন 
২১৩ শত বৎসরের পুর্ববর্ভী। যেহেতু শবরস্বামীর কাল 
এক্ষণে উহার ন্যন নহে । অমর সিংহকেও পাঁণিনির অনুসরণ - 
করিতে দেখা যায়, সুতরাং পাণিনি ৫০০ খৃষ্টানদের বহুকাল 
পুর্বে বর্তমান ছিলেন, ইহা নিশ্চিত হইতে পারে । * 

মগধেশ্বর শেষনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমকালিক চাণক্য 
মুনিকেও পাণিনির স্ত্রোপ্পেখ করিতে দেখা! যায়। যথা 


'অন্ধীলু: £৮ *দ্নীবন্থি  “আমাহীওঘিল্সহযাভূ” দন" 


মাঘ$দাহালেন্‌ + এই সকল পানি |নিহ্থত্র তিনি স্বকৃত ্া্রিভাব্যে 
উদ্ধার করিয়াছেন । চাণক্য যখন পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন 
তখন নিশ্চয় হইতেছে যে, তিনি অবশ্ত ২৩ শত বৎসরের 
ূর্ধবন্তী কোন এক অনির্দিষ্ট কালের লোক। 


৮ 
* ভউকর্ণের মতে অমরনিংহ ৫০০ খুঃ অবে বর্তমান ছিলেন। 
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 এস্থলেস্কীয পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইত 
পারে। সে সংশয় এই স্বরে নায়ভাব্যে লেখা আছে তাই! 
বাৎস্তায়ব্ররুত; কিন্ত আমি বলিলাম উহ! চাণক্যককৃত। খই 
সংশয়-ভঞ্জনের জন্য, চাণক্য ও বাত্ম্তায়ন যে ক ব্যক্তি, 
এস্কলে তাহাও, প্রমাণ কর! যাইতেছে ।" | 
চাণক্যের একটি নাম নহে। পূর্বকালে গুণ, বংশ, কাষ্ট, 
ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত্ু 
স্ুতরাঁং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা! যাইতেছে । তাহীর 
বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কৌটিল্য, চাণক্য, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, 
বিষুণগড ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল। জৈনাচাধ্য হেমচট্দর 
ষ্ত অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্তনামগুলিই- পর্যায় বন 
করিয়া গিয়াছেন | যথা 
-“ঘানুসাযল নল্লামং জীঘভ্রযাজান্মালঃ। 
_« লালিজঃ হভিবভ্ৰাদী নিগ্যুযদীওত,ত্ৰ 1৮ 
( মর্ত্যকাওড।). 
স্তায়ভীষ্য হে চাণক্য- -বাৎস্যায়নের রত তাহারও প্রমা% 
আছে। উদ্যোতকর মিশ্র কৃত বার্তিক, এবং বাচম্পতি মিশ্র. 
কৃত তাৎপর্ধ্য-টাকায় এই গ্রন্থ পক্ষিল স্বামী-ক্ৃত বলিয়া উল্লেখ 
আছে। ন্যারশান্ত্রে যে পক্ষিল স্বামীর একটি স্বতন্্ মত আছে 
তাহা আধুনিক নৈয়ারিকগণও অবগত আছেন।। মলনাগ, 
| পক্ষিল স্বামী, বাৎস্যায়ন এক ব্যক্তি এবং তিনিই চাগক্য ॥ 








১৬৪ | এঁতিছানিক রহল্য। 


_ এই চাণক্য নীতিশীত্ত্র ও শবশীন্তে প্রসিদ্ধ 3. 
ইনি কোটিল্য-নামে বিখ্যাত। আত .“ মূদ্রারাক্ষস * রি 
কের বহুতর স্থলে চাণক্যকে « কৌটিল্য * “বলিয়া “সম্বোধন 
করা হইয়াছে। এনকল আলোচন। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, 
এজন্য এ .সম্বন্ধের বিশ্বেষ বিশেষ প্রমাপ-প্রয়োগ, উদ্ধ'ত করি- 
লাষ না। 
_ ভাণক্য পণ্ডিত ধখন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন 
অবশ্য তিনি চন্দ্রুপ্তের বা শেষননের পূর্ববর্তী । ইহার 
দ্বারা তদীয় কালসংধ্যাস্থলে অনুন ২৩০০ শত বৎসর গ্রহণ 
কর! যাইতে পাঁরে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়। 
যায় না, যদ্দারা কোন একটি নির্দিষ্টকাল স্থির কর। যাইস্ক্ 
পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৬০০ শত বৎসরে 
গিয়া দঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ-প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কোথায় ফীড়াইতে 
হয়। | 
কোন একটি নির্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণা- 
লীতে ক্রমে অবতরণ করিয়া আসিতে হইবে । | 
_ কোন্‌ কাঁলটিকে কেন্ত্র কর! যাইবে? সর্বসংহারক কাল : 
যে স্মক়ে এই ভারতবর্ষে ভীষণ সংক্ষয় উপস্থিত করিয়াছিল, 
ষে দিনটির অবদালে কালরাব্রিতুল্য করালরান্বের মধ্যভাগে 
| সিিরাদগাডির হইয়া ভ্রোশপুতর, কতা ও রুপাচাধ্য 








নত সনি? ১৬৪ 

জীবশূন্য পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে সংক্ষরের 
জিরার রারনরজর রা 
নিয়ে আগমন করা যাইতেছে । 
_. কুকক্ষেত্রের ফালি উ্লে মহাভারতে আছে) কিন্ত 
তাহাতে একটি নির্দিষ্টকাল-সংখ্য। পাওয়া সায়ক্চনা'। সুতরাং 
অন্ত কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুনরণ করা যাইজেছে। 
খরাহসংহিতাঁনামক জ্যোতিগ্রনঙ্থে এই কাঁলটির স্পষ্ট উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। রাঁজতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন-ইতিবৃত্ত- 
গ্রস্থেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে । যথা-_ 


৬ ঞ্্ ডি ৪ খাস 
“বান মনুবু ভান্বনু অজ মুন্ল লন্েহ 1 
| ভামনন জ্কুষদাহ্তনাঃ ॥ 








কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাঁওবের যুদ্ধ" 
হয়। উক্ত গ্রস্থকারেরা জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া! 
উক্ত কালসংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অব্বব্যবহার 
তাহাতে প্রষাপ দিয়াছেন | তাঁহারা বলিয়াছেন যে, 
তাহাদের সময়েও 'যৌধিষ্িরা্ষ প্রচলিত ছিল। বিক্রমা্দি- 
ত্যের সম্বৎ আরস্তের সময় যৌধিষ্টিরাব্য ২৫২৬ ছিল। এইরূপ 
আর্ধ্যভর্রীয় গ্রন্থেও যৌধিষিরাব্দ বর্তমান থাকার উল্লেখ 
আছে । যুখিষ্টিরের বৃত্ান্তঘটিত মহাভারত; ভাগবত ও 
বারণ ্রতৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রের 


| ৬  এতিহাপিক রছস্য। 


রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমগ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মঘা নক্ষত্রে 
ছিল। ইহা! অবলম্বন করিয়া উক্ত: জ্যোতির্বেন্তার৷ বলিয়া-: 
ছেন, যে উক্ত সন্তর্ষিমণ্ুল শত বৎসর করিয়া এক এক 
নক্ষত্রভোগ্গ করে। শত বৎসরান্তে পরিবর্তিত হইয়া অন্ত 
নক্ষত্রে গমন কঙ্ছরন। হৃর্য্ে্র যেমন এক মাসে এক রাশি- 
ভোগ্ষ হয়, সেইরূপ সপ্তর্ষিমগুলের ২২৫ বৎসরে এক রাশি 
ভোগ হয় । এতাদৃশ সপ্তর্ষিমগুল যুধিষ্টিরের রাজ্যকালে 
মঘা নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম 
পাঁদে দেখিতেছি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা নির্ণন্ব হইয়াছে, 
যে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল । 
তাহার পরেও যুধিঠিরেরা অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন । 

তাহাতে অনধিক ৭০০ বতর ধঙ্কা যাইতে পারে । এই 
যুধিন্টিরের কনিষ্ঠ অর্জুন, তৎপুত্র অভিমন্থ্য, তৎপুল্র পরীক্ষিঞ্' 
ততপুত্র জনমেজয় ; এই জনমেজয়ের সমকালে নৈমিষারণ্টীয় 
খষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
আর মহাভারত প্রচার, এতন্মধ্যে অন্যন ৩০০ শত বৎসর 
ব্যবধান আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় সমধিক দোঁষ হয় না, 
এবং তাহা হইলে কলির সহস্র বৎসরান্তে মহাভারত প্রচার. 
হইয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে । এই মহাভারতে পুরাতন 
কালের এবং তৎদষকাঁলের, যে কোন মহায্মা, সকলেই 
লঙ্িবিট আছেন, কিন্ত ইহাতে যাক, পারস্কর, শাকটায়নাদির. 


| .. শাশিনি।, ১৯৭ 
উল্লেখ নাই? বল মহাভারত নহে, মহাভারতের রর 
অন্তান্ত পুরাণে নাই। যখন মহাভারতের পরবর্তী বিষ 
পৃত্রাণ প্রচ্ুতি পুরাণসমূহের উৎপতিকালে 'যাস্ক পারস্করাদি 
অসত্তা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা 
অন্যুন ৫০* শত বৎসরের পরভাবিক। পাণিনি মুনি স্বীক্স 
স্ত্রে এ সকল ব্যনডি অর্থাৎ খাঙ্ক, পারস্কর, শ'কটাঁর়ন, এবং 
ভারতীয় ব্যাস, ততশিধ্য ও তওপ্রশিব্যাদির উল্লেখ করিয়! 
নিজের অনেক নিয়্বতিত্ব প্রকাশ করিয়া গিরাছেন। এই সকল 
আলোচনা করিয়া দেখিলে। অবরোহ প্রণালীতে, কলি 
_ ছুই সহজ বৎসর বাদ দেওয়া বাইতে পারে । এখন পাঠকগণ 
প্রেখুন। পাণিনি মুনি কালপ্রাসাদের কোন্‌ সোপানটিতে 
ৰসিক্কা ব্যাকরণস্থত্র রচন| করিতেছেন, যুক্তি-চক্ষুতে দেখুন, 
বর্তমান সময় হইতে অন্যুন ২৩০০ বৎসরের পুর্বে এবং কলিশ 
প্রবৃত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি. এই সন্ধি-স্থানটি অধিকায় 
করিয়া বসিয়া আছেন। 

যুক্তি, অবলম্বন করিলে পাণিনির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে 
এতদ্তিরিক্ত সত্যলাঁভ হইতে পারে না । এক্ষণে দেখা | যাউক, 
ইতিহ্য অবলম্বন করিলে কি হয়। 

_ আ্ঁতিহ্ব অবলম্বন করিলেও উপরোক্ত নির্শর থর থাকে 
এবং তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না বরং যুক্ডিলতাঁ 
_. সত্যটি দৃঢ় হয়। শুতিন্থ গ্রহণ করিবার অবলঙ্গন অধিক নাই, 


১৬৮ এঁতিহাসিক রহস্য | 


বৃহৎ-কথা এবং ভাহারই সঙ্কলন কথা'সরিৎকফাঁগর* ও বৃহৎ, 
কথামঞ্রী, এই গ্রস্থত্য় মাত্র আছে। এই গ্রস্থত্রয়েই পাণিনির 
জীবনীর এ্ক্য আছে । অতএব বৃহৎ, কথার উল্লেখমান্ধ করিয়া। 
তাহা হইতে তিহাদিক সার কথা কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি । 
পাঠকগণ ইহা মিলাইয়া' দেখিলে যুক্তিলভ্য সত্যের, সহিত 
বড় ক্মধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না । 

বৃহতকথ। বলেন, পাঁণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র । উপ- 
বর্ষ নামক একজন শব-শান্ত্রের আচাধ্য ছিলেন, তাহা আমর! 
্রস্থাস্তরেও গাইয়াছি। যথা; | 


« সোমদেব ভর এই শ্রন্থ্‌, পৈশাচী ভাষায় রচিত গুণাঢ্যকৃত ছু 
কথা হইতে অন্থবাঁদ করিয়াছেন মাত্র | ব্লহকথ| ছুই সহ বসর গত 
হুইল লিখিত হইয়াছে। সোমদেব ও রা্জতরঙ্জিপী-্রন্থকর্তা কম্ছনপ 
পণ্ডিতের সমসাময়িক ইহারা উভয়ে কাশ্মীরদেশে অন্যুন এক সহজ 
বগ্সন্ন পুর্ধে বর্তমান ছিলেন। 

1 এই গ্রন্থ ক্ষেমেক্্রকৃত । ইহা কথাসরিতুসাঁগর র্নার অর্তি 
অস্পকাল, পৃর্্বে বহৎকথা হইতে অনুবাদিত ছইয়াছে। ক্ষেমেক্জ 
আপনাকে ব্যসিদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । তিনি অনভ্ভদেবের 

লময় কাশ্মীর প্রদেশে শৈবদার্ণনিক অভিনব গুপ্তাচার্যের নিকর্ট 
অলফাঁর শন অধ্যকসন করেন" তীহার কৃত ব্লহৎকথা-মঞ্জরীব্যতীর্ত 
 ধভার়তমঞ্জীরী, রামায়ণমঞ্জীরী। কালাবলাস, দশাঁবতাঁর চরিত্র» লময়” 
মাৃকা, র্যাসাইটক, সুরততিলক, লোকপ্রকাশ ও রাঁজাবলি গুভূর্ি 
| অনেকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত সািত্যভাারে বর্তমান আছে।, 


পাঁণিমি৭ ৰ .. চ 


. শহান্থ মমঘানুঘনলঃ বা হয সি ক্হেত* 
(সত্রভাষ্য.২ অং) 
বৃহক্ষকথা! বলেন, পাণিনি মধ্যদেশে ছিলেন। পাণিনি 
নিজেই “শালাতুরীয়? নাম দ্বারা ইহা! ব্যক্ত করিয়াছেন, শালা 
তুর নামক প্রদেশ তীহার পূর্বপুরুষের বাঁসভূমি ছিল, কিন্ত 
তিনি শ্বয়ং তদ্দেশবাসী জিবি 
বৃহৎকথা! বলিয়াছেন যে, পাণিনি নন্দের সমসাময়িক, , 
পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তিতেও প্রীয় তাহাই পাওয়া গিরাছে। 
অতএব বিবেচনা করিয়া! দেখিলে বৃহৎকথার মধ্যে এ্তি- 
হাসির সত্য লুক্কারিত আছে । কেবল বৃহৎকথা কেন, কথা- 
শ্রস্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাঁণে সত্য আছে। কোন এক সত্য- 
ভিত্তির উপর কথারচকেরা অলঙ্কার দিয়! বাঁছল্য রচন। করিয়া 
থাকেন, ইহাই কখধরচকদিগের স্বভাব) তন্তিন আকাশকুস্থুমের 
্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রস্থ বলিয়৷ পরিচিত হইতে 
পারিত নাঁ, যেহেতু কথাগ্রস্থের লক্ষণই শ্রদ্বপ | যথা ;১- 
“সনন্্-লত্মলা মীনা সান্তা: জঘাকিলিহ্‌ঃ । 
অহজ্নহাসঘা আ ব্যান ঝা লাব্যাঘিজা তত্রীঃ॥৭ 
অতএব যুক্তি-লভ্য অর্থের সহিত বুহতকথার যে যে অংশের 
সামগ্রস্ত আছে, তাহা! সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি কলি? 
বৃহৎকথা পাণিঝিকে ননের সম্কালিক বলিয়াছেনঃ তাহা 
শেষ ননদ না হইয়া নবননের তৃতীয় কি চতুর্থ নন হউক।, 
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বৃহত্কথা। বলিয়াছেন, পারিনি ও ব্যাড়ি তুল্যকালিক, যুক্তি ও 
পাঁণিনি নিজে তাহাই বলিতেছেন । 

আচার্য গোল্ডষ্টকরের মতে পাণিনি খুষ্টজন্মের $০* শত 
বৎসর পূর্ববস্তী। ইউর্বৌপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে, 
তিনি খৃষ্টজন্মের ৪০* শত বতদরের পূর্ববন্তী ছিলেন । তিব্রত- 
দেশীয় লাম! তারানাথ তাহাকে নন্দের সমকালিক এই মাত্র 
বলিয়াছেন, কিন্ত তিনি কোন্‌ নন্দেব সময়ে বর্তমান ছিলেন 
তাহ। স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি শেষ নন্দ হয় তবে তিনি 
তদীয় যতে খুষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ববর্তী । বঙ্গদেশীয় 
 স্থপ্রসিন্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি তারানাথও এইব্রপ স্থির করিয়া- 
ছেন, কিন্তু আমর। পূর্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে নন্দের 
তুল্যকালজন্ম! চাপক্য-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি বহুল প্রাচীন 
এবং যাক্ক পাঁরঙ্করাদির «বহু অর্ধাচীন। তখন তিনি কোন 
প্রকারেই শেষনন্দের সমকালিক হইতে পারেন ন্থা । আমা- 
দিগের মতে তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দের সমকালিক। 
ইহার পূর্ববর্তী বলিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে 
তিনি ব্যাসের অধস্তন পঞ্চমশিষ্য এবং যাক্ক প্রভৃতিকে 
চিনিতে পারিতেন না, স্ৃতরাং তাহাদিগকে স্বন্কৃত ব্যাকরণ- 
হুত্রে আনিতে পারিতেন না । 

পাণিনি কোন্‌ দেশীয় লোক? তাহার বাসতৃমি কোথায় 
ছিল? এ বিষয়েরও অন্বেষণ করা যাউক। 


পাণিনি। ১৭১. 


_ পূর্বে বলিয়াছি যে পাণিনির আর ছুইটি নাম আছে, 
শালাতুরীয় এবং দাক্ষেয় । শালাতুরীয় নামটি  দেখিয়। 
ইউরোপ্টয় পণ্ডিতের! শালাতুর নামক গ্রাম তাহার জন্ম 
ভুমি বা বাঁসভূমি নির্ণর করিয়াছেন। শালাতুর গ্রামটি 
গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের অন্তর্গত, আধুনিক “অটক* 
নামক স্থানের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে 
তিনি জন্ষিয়াছিলেন ব! এই স্থানে বাস করিতেন, ইহার 
কোন কথাটিতেই আমরা অন্থমোদন করিতে পারি না। 
কারণ, পাণিনি নিজেই শালাতুরগ্রাম তীহার বাসভূমি বলিতে 
নিষেধ করিক্া গিয়াছেন। যথা--চতুর্থ অধ্যায়ে ৯০ সুত্রে 
“জলিজলম্্।” এই সুত্র আর তাহার শালাতুরীয় নাম, এই 
ছুই একত্র হইয়া একটি গু সত্য প্রকাশ করিতেছে। সেইটি 
এই,যে, শালাতুর গ্রাম তাহার বাসভূমিও নহে এবং জন্মভূমিও 
নহে,তবে কি? উহা তীহার কুল-পুরুষদিগের জন্মভূমি এবং বাস- 
ভূমি। যথা--পাণিনি "আলিসলত্ভ সুত্রের পূর্বে নহত্ম লিনবাজঃ 
এই একটি স্থত্র করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে 
বে,নিবাঁস ও অভিজন এই দুয়ের মধ্যে অবশ্ঠ কিছু প্রভে্গ 
আছে। সেই প্রভেদটি বৃততিকীর দেখাইয়া দিয়াছেন । যথা 
“যন্ব ব্জ্মণ ঘ লিনা: ক্স মুলসস্ুতঘঈফ্মিন জীংলিজব* 
_ যেস্থানে পুর্ব পুরুষের বাঁস ছিল, তাহা অতিজন এবং যাহা 
ব্বর্তমান বাসস্থান তাহ! নিবাঁসপ। এতাদুশ অভিজন অর্থে 
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পাশিনি নিজে *শালাতুরীয়” নামটি নিম্পন্ন করিয়া খিয়াছেন। 
কেন না,_'অভিজনশ্চ* এই হুত্রের পরে, অভিজন অর্থটির 
আকর্ষণ করিয়া, - “নুহীক্ন্কানুহন রণীক্ধৃত্বনাহাভ্ক্জঠ (৪1. 
৩। ৯৪) এই স্থত্রটি নিশ্শাণ করিয়া» শালাডুর শববের উপরে 
অভিজন অর্থে. ঢক্‌ প্রত্যয় করিয়া “শালাতুরীয়” রূপনির্্মীণ 
করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পাণিনি নিজে যখন 
“শালাতুর” গ্রাম আপনার অভিজন বলিয়! জাঁনিতেন, তখন 
আমরা তাহাকে শালাতুরবাসী বলিতে পারি না । সুতরাং 
পাণিনিকে বৃহতৎ্কথাঁর লিখিত মগধদেশবাসী বলিতে হইল। 
কেন না “আঅলিললভ্্র'” এই অর্থে নিষ্পন্ন শালাতুরীয় 
নামের দ্বার! বৃহৎকথার এ্রতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ 
হইতেছে । . 
বৃহত্কথার ইতিহাসাঁশ যে কিমৎপরিমাণে-সতা, এবং 
পাণিনি যে এদেশীয়, তাহা পাণিনির “দাক্ষেয়ঠ এই তৃতীয় 
নাম দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে । যখা-“জীননি নু অয হন 
যন্বা” এবং «জ্সমত্ঘণ দীলগন্ছনি নীক্ষল্” এই ছুই. সুত্রে, 
ংশ-পুরুষ জীবিত থাকিলে তদীয় প্রপৌত্র প্রভৃতি দূর- 
বংশীয়েরা! “নন” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন । এতদন্থ- 
সারে “হাদি, নামক ব্যক্তির জীবিত কালের মধ্যে, তৎ- 
পৌত্র কি প্রর্গৌত্র দাক্ষায়ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই 
মাক্ষার়ণ ও ব্যাড়ি এক ব্যক্তি ॥ কেন না, পতঞ্জলি ব্যাঁড়ি 


পাঁপিম। ১৭৩ 


কৃত লক্ষশ্লোকাত্ক-সংগ্রহ নামক গ্রস্থকে দাক্ষায়ণের কৃত 
বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । যথা. ৃ 

« সুটীললা বন্ধ হাভ্যাশ্মাজ্য অসন্থব্স জনি:” ইত্যাদি । 

অতএব, ব্যাঁড়ি ব৷ দাক্ষায়ণের পিতামহ কি প্রপিতামহের 
নাম দাক্ষি এবং এই দাক্ষির কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম দাক্ষী। 
“ হুন্ন্ীঘন্' ভ্লাল্‌ হান্ছি, হন্ব্াদত্য' জ্ত্রী হাী 1 
এই নির্বচনলভ্য অর্থের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কন্মিন্‌ কালেও 
নাই। পাঁণিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাও 
তদীয় “দাক্ষায়ণ» নাম দ্বারা লব্ধ হয় এবং “ব্ান্থী-্রগজ 
অ্রীননা+ ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণ-বাক্যও আছে। এতদনুসাঁরে, 
. দ্বাক্ষায়ণ বা ব্যাড়ির পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষির সহিত 
দাক্ষেয় বা পাঁণিনির মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ দাড়াইতেছে। 
দাক্ষির জীবদ্দশীতেই ব্যাড়ির পাঙিত্য জন্মিয়াছিল, এবং 
ব্যাড়ির জীবৎকালেও তদীয় পিতামহ বাঁ প্রপিতামহ দাক্ষি 
নিশ্চিত জীবিত ছিলেন, তাহা না থাকিলে ব্যাড়ির পাক্ষাঁয়ণ” 
মাম হইতে পারিত,না। অতএব ব্াযাডির নাঁম দাক্ষায়ণ *। 





ক ব্যাঁড়ির মাতার দাক্ষী নামটি. গোত্রান্থসারে হইয়াছিল । 
উহার প্রকৃত নাঁষ নন্দিনী । এডদলুসাঁরে ইহার « নন্দিনী-তনয় £ 
একটি নাম। দাক্ষিণাত্যবাদী ছিলেন বলিয়া * বিগ্ধ্বাসী” নামও 
ছিল। আচার্য হেমচত্দর “ আম জ্যাকি বিল্তনাধী লন্হিনীবনবন্থ সব: ৮ 
নামালায় গ্রহণ করিয়া শিল়াছেন। 


১৭৪  শ্ঁতিছাতিক রহস্য | 


আর পাণিনির নাম দাক্ষেয়, এই নাম দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে 
যে, ব্যাড়ি ও পাণিনির বযবোগত ন্যনাধিক্য থাকিলেও 
তীহাঁরা পরস্পরকে দেখিয়া ছিলেন, সন্দেহ নাই: পরস্ত 
ব্যাড়ি অপেক্ষা পাণিনি বক্বোরৃদ্ধ হওয়াই অধিক সম্ভৰ। 
ইহ! নিম্ন প্রদর্শিতি চিত্র দেখিলেই প্রতীত হইবে 


! বংশ পুরুষ ) 


দক্ষ । 
| 
_ দাক্ষি (শুভ্র) দাক্দী (কনা) 
৪ ৪ 
| পাঁণিনি বা দাক্ষেয় 
! 
ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণ 


«“ জীননি নত নত নহ্ন্স" অন্ন» পাণিনির এই লিপি 
অনুসারে দীঙ্গির জীবদ্দশীর সন্তান ভিন্ন কফেদাক্সেয় ও দাক্ষা- 
ঘণ নাম নিষ্পন্ন হয় না, সংস্কত বিদ্যাবিশারদ আচাধ্য 
গোল্ডষ্টকরের দৃষ্টিতে তাহা' পতিত হয় নাই | সেই জন্যই 
তিনি পাণিনি ও ব্যাঁড়িকে তুল্য-কালিক বলিতে পারেন 
নাই এবং এ ভুলটি তাহার সকল সিদ্ধান্তের মূল শিখিল করিয়া 
রাখিয়াছে। | টি 


পাঁপিনি। ১৭৫ 


_ যুক্তি ও প্রতিহ্থের দ্বারা এই পর্যন্ত জান! যায় যে, পাঁণিনি 
অন্যুন সার্ধদ্িসহত্র বৎসরের পূর্বে ভরিতবর্ষে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; নবনন্দের দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দকে .তিনি 
জানিতেন! তাহার পূর্বপুরুষের. গান্ধার প্রদেশের শালা" 
তুর গ্রামে বাস করিত, এবং তিনি স্বরং মগধাদি প্রদেশের 
কোনও একস্থানে বাস করিতেন। তিনি দক্ষ গোত্রের ও 
পণিন্‌ উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের সন্তান, 
তাহার মাভার নাম দ্রাক্ষী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যাড়ির সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল 
এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল। ইহার পিতার নাম ঠিক্‌ জ্ঞাত 
হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, তাহার নাম দেরল। 
কোন্‌ দেবল তাহা জানা যার না ফল মহ্াভারতীয় খাবি 
দেবল নহেন। এক্ষণে আচার্য্য গোল্ডষ্টকরের ঘত সমা* 
_লোচিত হইতেছে। 

গৌল্ডষ্টকরের মতে পাণিনি খুষ্টজন্মের ৬০৪ বৎসরের 
পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন | কিন্তু নন্দের তুল্যকালিক, স্তার- 
ভাষ্যে পাণিনি-স্ত্র উদ্ধৃত হওয়াতে এই মতের মূলে 'কুঠা- 
 রাঁঘাত পড়িতেছে। এইরূপ অন্যান্য বনুবিষয়ে তাহার 
সহিত আঁমাদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় আমরা ছ্খিত 
হইতেছি। কি করি, এ্তিহা ও যুক্তির বলে যে সকল সত্য. 
আবিস্কত হয় তাহার অপমান করিতে পারি না। অতএব, 


১৭৬ এঁতিছাসিক রহস্য ৷ 


সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমাদের প্রগল্ভতা৷ মার্জন! 
করিবেন । | 
আচার্য গোল্ডষ্টকর কেবল মাত্র ব্যাকরণ স্ত্রের কতক- 
গুলি কথ! লইয়। তীয়, কাল, দেশ এবং তদানীন্তন গ্রস্থা- 
বলীর যে স্বত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক । বৈয়া- 
করণিক সঙ্কেত কেবল প্রচলিত সাধুশবের প্রক্কতি প্রত্যয় 
বিভাগ দেখিয়া, তাহার সাধুত। সপ্রমাণ করিয়। দেয় মাত্র । 
এতপ্ভিন্ন কোন ইতিহাস নির্ণয় করিয়া দেয় না। প্রকৃতি 
প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন পূর্বক বিশেষ 
শব্দকে অর্থ বিশেষে ব্যবস্থাপনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । কিন্ত পারিভাষিক বা -নিগুঢ় সঙ্কেতযুক্ত শবের: 
উপর ব্যাকরণের কিছুমাত্র প্রভূতা। নাই, স্থৃতরাং ব্যাকরণের 
মহিত তাদৃশ শব্দের কোন ঘনিষ্ট সন্বন্ধ নাই। ইহা সত্য 
কি অসত্য, নিদর্শন দেখাইতেছি। পুরাণে একটি শব্দ আছে 
“ ত্বান্‌ ৮” “মস্বানূধীদী নহর্ধ নল ঘানি” যে পঞ্চান 
রোপণ করে তাহার ন্রকে গমন হয় না। , এই পঞ্চান্ত্ 
শবটির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আত্রবৃক্ষ | বস্ততঃ তাহা 
নহে। নিষ্ব, *অশ্বখ, বট, জাতিপুষ্প, দাঁড়িত্ব॥ এই সকল. 
বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎমমুদবারকে পঞ্চাত্র বলে, ইহাতে 
আমের নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহা! পঞ্চাত্র হইল। | 
যদিও পঞ্চাত্র শবাটির উৎপত্তি পাণিনির পরে হইয়া থাকে 


পাঁপিনি। | | ১৭৭ 


এমতও হয়ঃ তথাঁপি তৎপরবর্তী আঁচার্্যেরা বা ব্যাকরণ- 
কর্তারা তাহা ত্যাগ করিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে 
যে, ব্যাক্লরণ-নিয়মের মধো তাদৃশ শব্ের স্যাবেশ করিবার 
সম্ভাবন। নাই এবং তজ্জন্যই ব্যাকরণে তাদৃশ শবের বর্জন 
আছে। | 

আর একটা শব্দ আছে «“ ষোড়শী ”। এই শবের অর্থ 
পাণিনি বলিবেন, যৌল সংখ্যার পুরণী। কাব্য লেখকেরা 
বলিবেন ““ যুবতী জ্্রী।৮ পুরাণে বর্ণিত আছে, তীর্থস্থলে প্রদত্ত 
উনবিংশ পিও্, আবার বেদে বলে, একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ, 
দোমরস গ্রহণের পাত্র । এই যোড়শী শব্ষটি পাণিনি কি অন্য 
কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্র বুঝা বায় না। যুক্তিতে দেখ! 
যায়, ইহা পাণিনির পুর্বে উৎপন্ন হইলে পাণিনি ব্াঙ্গণদিগের 
সর্বস্ববন দৌমের পাত্র বিস্বৃত হইয়! যোল সংখ্যার পুরণ মাম 
বলিয়! ক্ষীস্ত হইতেন ন! !! কিন্ত পাঠকগণ, বলিয়া দিতেছি, 
ইহা পাণিনির চিরপরিচিত বভ্র্বেদের সহশ্্র স্থানে আছে। 
“জনিযা্প শীন্তঙ্ী' হহক্ানি লানিঘাঙ্গ মীন্ক্ছটী বক্কামি” 
ইত্যাদি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণ স্তরের দ্বারা! কোন 
ইতিবৃত্ত নির্ণয় হইতে পারে.না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের 
দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না, সেইরূপ, এক শব্দকৈ ছুই 
ব্যক্তি ছুই অর্থে ব্যবহার করিল বলিয়া সেই ছুই জানের আগা 
একট? লম্বমান কাঁলনিবেশ করাও য,য় নাঁ। 


১৭৮ এঁতিহাঁলিক রহস্য । 


এইরূপ শিথিল-মূল যুক্তির আশ্রয় লইয়া আচার্ধ্য গৌল্ড- 
&কর স্তায়, সাঁঙ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণ্যক, 
রামায়ণ, মহাভারত প্রন্থৃতি সমুদয় আর্ধ গ্রস্থকে পাণিনির 
পরভাবী বলির. লোকের বৃথা মোহ জন্মাইয়। দিয়াছেন । 
উল্লিখিত সমস্ত শব্দই পারিভাষিক । পারিভাষিক শবের ছারা 
যে ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হয় না তাহা তিনি কিছুমাত্র 
লক্ষা করেন নাই। 

পাণিনির একটি সত্ব আছে “ম্মহব্সানু লল্ষ্য ” মনুষ্য 
অভিধেয়ে “আহ্ক্ধ:” এই পদ নিষ্পন্ন হইবে। যথা 
“আাহ্ক্্লী ললুচ্য:” অর্থাৎ অরণ্যবাপী মন্থুষ্য । ইহা দেখিয়াই 
তিনি পিদ্ধান্ত করিরাছেন বে, পাণিনির পুর্বে বা সময়ে 
আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল. না। কিন্তু ' উহ! মন্থু প্রভৃতি 
প্রাচীন খবিদিগের সরে ছিল । এই জন্যই বলিতে হইতেছে 
যে, তীহাঁর উল্লিখিত সিদ্ধান্তে হম আঁছে। 

ন্যায় দর্শন ও সাথ্যদর্শন এই ছুইটী পারিভাষিক শব । 
পরিভাষাগুলি শিষাপন্প্রদার হইতে উত্পন হইয়াছে । এক্ষণে 
আমরা যাহাকে ধেণগদর্শন ও পাতগ্রল-দর্শন বলি, তাহার 
প্রকৃত নাম “সাঙ্য-প্রবচন” 1 আমরা যাহাঞ্ক উত্তর মীমাংসা 
ও বেদাস্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম “ উত্তরকাওড ”। 
এইন্ধপ উপনিষদ শবও সাঙ্ষেতিক | পাণিনি মুনি, ব্যাস ও 
ত্বাহার ভ্রমানুসারে নিক্ববন্তী পাঁচজন শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য 


পাঁণিনি। ১৭১ 


প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চিনিতেন, ঘুধিষ্টিরাদি রাঁজন্যবর্সকে চিনি- 
রর সত্রে প্রকাশ আছে। স্তায়, সাঙ্য, আরণ্যক 

ভূতি প্াণিনির ভ্ঞাত ছিল না” কিন্তু তাহার অনেক পূর্ববস্তা 
উরি ব্যক্তিদের জ্ঞাত ছিল, ইহা৷ কিরূপ সত্য! বিজ্ঞ 
পাঠকগণ বিবেচনা করুন । উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে উল্লিখিত 
্রন্থনিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহা সকল আর্য গ্রন্থেই প্রকাশ 
আছে। একটি.নহে, ছুইটি নহে, বহু পরিমাণ বচন আছে, এক 
দেশের নহে, ছুই দেশের নহে, সকল দেশের পুস্তকেই তুল্য 
পাঠ আছে। ' অতএব সেই শ্রোকগুলি আধুনিক বলাও অল্প 
সাহসের কাধ্য নহে। 

« লিন্বাঘীওলান ৮ « জআতম্মযঘললিন্দস” এই সকল স্থৃত্র 
দেখিয়া এবং ইহার “হ্ম্রন হনি নল্গান্ম্” ইত্যাদি বৃত্তি 
ও ভাষ্য দেখিরা গোল্ডষ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির 
পূর্বে নির্বাণ শব্খের মুক্তিবাচকতা দূরে থাকুক, সামান্য 
নিবিয়া যাওয়া অর্থও ছিলনাঁ। আশ্চর্য শব্দেরও অস্ভুতার্থদ্যো- 
তকতা! ছিলনা ৮ আমরা এবিষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না; 
যেহেতু তাহা নিশ্ররৌজন । তবে এইমাত্র বলি যে, তিনি কি 
জন্য “ দাবেহক্ষট” এই সুত্র লইফা বিচার করেন নাই ? বোধ 
হয় তিনি, পান শবে তরল খাদ্য বুঝাইত কিন! তাহ! নিশ্চয় 
করিতে পারেন নাই বলিয়াই, ঁ সুত্রটার আর উল্লেখ করেন 
নাইপ পাঠকগণ কি ” মানহক্ষট ” সুত্র আছে বলিয়া বলিতে 
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পারেন যে, পাঁণিনির পূর্বে বা পাণিনির সময়ে “পাঁন” শবে দেশ 
বা স্থান বুঝাইত-_-তরল খাদ্য বুঝাইত না? ফলতঃ মহামহৌ- 
পাধ্যায় গোল্ডষ্টকর এই সকল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভাবন 
করিয়াছেন সমস্তই অমুলক। কেননা, পাণিনি সুত্রস্থান মাত্র 
রচনা করিয়া ছিলেনসবৃত্তি কি ভাষ্য তাহার নহে । অতএব. 
অনোর প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা পাঁণিনির সাময়িক ব্যবহার 
নির্ণ্, হইতে পারেনা । এবং পুর্বেই বলিয়াছি যেঃ একটা 
শবকে দুই ব্যক্তি ছুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিলে যে 
তদুভয় বাক্তির মধ্যে একটা সুদীর্ঘকাল ব্যবধান থাকিবেক, 
তাহার কোন প্রমাঁথ নাই । 

আঁন একটি গুরুতর বিঢাঁর উথ্াপিত হইতেছে । পণ্ডিতবর 
গোল্ডষ্টকর পাণিনিস্থত্রের মধ্যে অথর্ববেদের উল্লেখ দেখিতে 
পান নাই বলিয়া অন্মান করিরাছেন যে, পাঁগিনি অথর্ববেদ 
অবগত ছিলেন না। অথর্ধবতবদটী পাণিনির পর বুচিত হইয়াছে। 
এইরূপ বাক্য ব্যক্ত করাতে তাহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাই" 
তেছে কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন--“সাঘন বান্- 
হ্ব্দবীদস্্ ৮ (৪ | ৩) “পি নীঘ্রান্য্কিহবী” * হাব্বিলামল 
স্বাছ্িনামনঘজ্জযীজ-_১ (৬। ও) এই সকল স্থত্রে যে অথর্ধ- 
শব্দ আছে এবং আঙ্গিরস শব্ষ আছে, তাহার অর্থ তৎকাে 
কি ছিল? আমর! দেখিতেছি, অথর্ব শবের চতুর্থবেদবোধকত 
ভিন্ন অন্ত কোঁন অর্থ ছিল নাঁ। অথর্ধ শব্দের যদি চতুর্থ বেদ 
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কি তত্প্রপেতা মুনি ভিন্ন অন্য অর্থ থাঁকিত, তবে তিনি 
তাহা দেখাইতে পারেন নাই কেন? এবিষয়ে তাহার হেতুবাদ 
এই যে, *পাঁণিনি যখন অথর্ববেদ বা অথর্বাঙ্ষিরদ এইরূপ 
স্পষ্ট করিক্বা বলেন নাই তখন তিনি তাহ! জ্ঞাত ছিলেন না। 
তাহার ন্যায় পশ্ডিতের এই যুক্তিকৌশল দেখিয়া আমর! 
দুঃখিত হইয়াছি। পাণিনি কেবল “* জুন্হব্ি ” * ুন্হুত্ঘি % 
ক্তিগ্তনাল ” বলিরা গিয়াছেন। বেদ বা সামবেদ, বজুর্বেদ, 
থগ্থেদঃকোথাঁও এন্সপ স্পষ্ট করিয়। বলেন নাই । তবে তীহার 
মতে বেদও ছিল না, বলা বাইতে পারে । পাণিনির সময়ে যদি 
কোন বেদই না থাকে তবে অথর্ধ বেদও থাকিবে না, ইহাতে 
আমাদিগের আপন্তি নাই । ফল, পাণিনির বহু পুষ্ঘর্বর খগ্েদেও 
অথর্ব শবের উল্লেখ আঁছে। 

খণ্ধেদে বে যে স্থানে “অথর্ধন” শব আছে তাহ! 
নির্দেশ করিয়া দিতেছি । প্রথমতঃ ৬, ১৬, ১৪ । পুনশ্চ ১০, 
১৮, ২1 তৎ্পরে ১০, ২১১ ৫1 ৮, ৯৭ | পুনশ্চ ১০ । ৮৭1 ১২। 
_-৯১১। ২1 পুনশ্চ ১০১ ১৪১ ৬। ১1 ৮০। ১৬1 ৮৩। ৫1 ৬। 
১৬।১৩। পুনরায় । ১০। ১২০ 1৯ ১। ১১২। ১০ । খপ্থেদ 
সংহিত। দেখ । 

অনেকের ভ্রম আছে, অথব্বাঙ্গিরন মুনি অথর্ধবেদের রচক। 
কিন্তু অথর্বাঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে? তাহা অধিকাংশ ব্যক্তি 
জানেন না । মহর্ষি ব্যান উদ্যোগপর্ধের ইহীর পরিচয় দিয়াছেন। 
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ইনি বৃহস্পতি । দেবতাদদিগের গুরু এবং অঙ্গিরা খষির পুত্র । 
ইন্্র সন্তষ্ট হইয়া ইহাকে অর্কার্সিরস উপাধি প্রদান করেন, 
কারণ ইনি, অথর্ব-বেদেোক্ত মন্ত্রের দ্বার! ইন্দ্রের ভব স্তুতি 
করিয়াছিলেন এবং এই বেদে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎ্পত্তি ছিল। 

পাণিনিস্থত্রে যাস্কের উল্লেখ থাকায় আচার্য্য গোল্ডষ্ট কর 
তাহাকে পাণিনির পূর্ববর্তী বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন । এই- 
ক্ষণে সেই যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত মধ্যে অখর্ধার্গিরস মুনির অস্তিত্ব 
প্রমাণ হইতেছে । ইহা ভিন্ন তৎ্ক্ুত নৈঘণ্ট,ককাণ্ডের ৭ম 
অধ্যায়ে “আঙ্গিরস” এবং *“আথব্ধণিক” শব আছে। ইত্যাদি । 

এইবূপ পণ্তিতবর গোল্ডষ্টকর ঘে দিদ্ধান্তে পাণিনিবিচার 
করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্ধ বৃদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত বোধ 
হইতেছে নাঃ কিন্তু তিনি বে, পাণিনি সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছেন, তত্পাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি, 
সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ তাহার কীর্ডিস্ত্ত স্বরূপ চিরকাল 
সাহিত্যসংসাঁর উজ্জল করিয়া থাকিবে, ইহাও'নিশ্চিত আছে । 
_ অতঃপর পাণিনির ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! 
যাইতেছে। 

সর্বাদৌ কি আঁকারের ভাষা মানবকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত 
হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়! বলা যায় না । ফল, সেই ভাষার 
পরিণাম ব1 সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। ৃ ংস্কৃত 
ভাষা আর্ধ্যদেশে ব্যাপ্ত হইলে, খষিরা সানন্দ চিত্তে ক্তোত, 'শন্ 
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(স্তব বিশেষ), গীতি প্রচার করিতে লাগিলেন । এই ভাষ। 
ভতৎকালের লোকের অতীব হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রষে 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন আরস্ত হইল। তৎপরে শিক্ষার জগম উপায় 
করিবার নিষিত্ত সঞ্জাত শব্দের জাতিবিভাঁগ ও লক্ষণাঁদদি, নির্ববা- 
চিত হইতে লাগিল এবং তদ্বার! অধ্যেত্গণের অনেক আয়াস 
লঘু হইয়া আসিল । ভাগুরি, গালব, ব্যাব্রপাঞ্ মিমত, তৌকান 
করন প্রভৃতি খষিরা উহার স্ব্রপাত করেন । শাকটায়ন, খাস্ক, 
ব্যাড়ি প্রভৃতি খষিদিগের বার তাহার পূর্ণতা জন্মে। এতৎপরে 
অধিক সহজ উপার অর্থাৎ সর্ধতোম্খ সুত্র রচনার উপাক্স 
স্থিরীক্ৃত হয় | হুত্রনিম্্ীতাদিগের মধ্যে পাণিনি মুনিই শ্রেষ্ট 
হ্ত্র দ্বিবিধ-সুচক ও সর্জফতোমুখ |. স্চককারের স্থত্র বন 
পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্ত সব্ধতোনুখ সুত্র মহাম্মা ইন্ত্র- 
দত্ত কর্তৃক প্রথম বিরচিত হয়। ইন্দদন্তের এন্দ্র ব্াঁকরণ, 
চক্্রাচার্য্যের চান্দ্র, কাশমুনির অঙ্গব্য/করণ, কৃষ্টাচার্য্যের ব্যাক- 
রণ, আপিশলির আপিশল স্থত্র, এততৎ্পরে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী 
সুত্র, তৎপরে 'অমরপিংহের বর্শক্্ত্র এবং অবশেষে জিনেন্দ্র 
বুদ্ধিপাদআচার্য্ের সংগ্রহস্থত্র জন্মলাভ 'করে। ্‌ 
এত উন্নতির সময়েও, ভাষার অধিকার এত অধিক হুই- 
লেও, অনেক শবের রূপ নিপ্ত্তি সুত্র দ্বারা নির্বাহ হইত ন1। 
 প শন্মঃ্নিদানাঃ” এই বলিয়া যা্কাদি আর্য সময়েও নিপা- 
তের প্রয়োজন হইয়াছিল । .“ নিপাত” শবের অর্থ এই যে 
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« অহ্যন্কাহধালালনদল্স'নন্বন'লিদানলানন্িত্তম্ব ( কাঁতন্ত্রীয়ে 
ছুর্গসিংহ ) লক্ষণ দ্বারা বে সকল পদের বরপনিষ্পত্তি ন হয়, 
পে মস্ত নিপাতন-সিদ্ধ জানিবে। 

যাক্ক বলিয়াছেন “ লিনল্নি শল্বানল্তত্ন এম হনি লিনানা:” 

ততন্বানন্ন » অর্থাৎ শব্দ সকল বিচিত্র অর্থে নিপতিত হইস! 

নিপ্পনন হইলে তাহা নিপাত নাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিপাঁতের 
প্রয়োজন পাণিনির সময়েও ছিল, পাণিনিও ইহা পরিত্যাগ 
: করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অর্থাৎ সর্ধতোমুখ স্ুত্রদ্বারাও সকল 
শব্দকে আক্ত্ত করিতে পারেন নাই। পাণিনি সংজ্ঞাপ্রকরণে 
বলিয়াছেন,“্দামীস্ম্যাল্িসানা:” অর্থাৎ ঈশ্বর শবের পূর্ব পর্য্যস্ত 
নিপাতের অধিকার । এই নিপাতের ন্যায় আর এক প্রকার 
সঙ্কেত আছে । তাহার নাম পৃষোদরাদি। ইহাঁও একপ্রকার, 
নিপাতের জাতি । ইহার বলে নৃতন বর্ণের আগম, স্থিতবর্ণের 
বিপর্ধ্র ঘটন প্রন্থতি ভইয়! থাকে, তাহা! সুত্র দ্বার! হয় না। 
সিংহ শব পৃষোদরাদি-পিদ্ধ। হিস্‌ ধাতু ঘঞ্, সকারের স্থান 
পরিবর্তন ও অন্ুস্বীরের আগম এ পৃযোদরাদি নিয়মে হই- 
য়াছে। পাণিনিকেও এই নিয়মের অধীন থাকিতে হইয়াছিল। 

পাণিনি, কাত্যারন, পতগ্লি, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, ভাগুরি, 
প্রভৃতি বৈয়াকরনিক আচারের! বৈদিক ভাষার পরিবর্তন 
করেন। তৎপুর্কেও পরিবর্তিত হুইরাছিল, কিন্তু তাহা কোন 
নিন্নমের মধ্যে ছিল নাঁ। বৈদিক ভাষার উচ্ছেদ না হয় 
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এবং তাহা বুঝিতে পারা যায়, এই মাত্র রক্ষা করা উল্লি- 
খিত আচাধ্যগণের উদ্দেশ্ত ছিল! এই সকল আচার্য্যগণের 
মধ্যেও পপাণিনি বৈদিক ভাষার জন্য এবং তাহার বাক্য- 
বিন্যাস ও তাহার ব্বুপনিষ্পত্তির আকার কিরূপ, তাহ 
দেখাইবার জন্য * ছান্দস? প্রকরণ প্রস্তত করিয়া গিয়াছেন। 
এটা কাজে কাজেই ঘটিয়াছে, কেন না সে সকল বিষয় শৃত্র- 
নিয়মে আবদ্ধ হইতে পারে নাই । নেই জন্য কেবল “ছন্দসি” 
« আর্ষে” ইত্যাদি প্রকার বলিয়াছেন । বৈদিক পদ 
পদার্থ আর কেহ বলেন নাই, কেবল পাঁণিনিই বলিয়াছেন । 
লৌকিক ব্যাকরণে লকার দশটা, কিন্ত বৈদিক ব্যাঁকরণে 
১১টা, সেই অতিরিক্তটার নাম * লেটঠ। এই « লেট,” লকা- 
রের রূপ «“ লট.” ল-কারের তুল্য, কিন্তু তাহার অর্থ ভিন্ন। 
“ নিনিহ্িন্নি অন্সল হানল নদবাওলাক্মীন » ইত্যাদি শ্রুতি 
বাক্যস্থ “ নিনিছ্ধিজল্নি ” এই ক্রিয়াতে " লেট্‌” লকারের 
ব্যবহার হইয়াছে । 

বেদের ব্যাকরণের জন্য প্রাতি- শাখ্য পৃথক্রূপে রচিভ 
হইয়াছে, ইহার মধ্যে খণ্েদ-প্রাতিশাখ্য* অতি প্রা্চীন। 
ইহা পাণিনির পুর্বে বর্তমান ছিলি। অধ্যাপক গোল্ডষ্টকর 
| টাকাকার । ডিন নাম পীর্যদ-ব্যাখ্যা | উদ্নট ভোজ দেবের সময়ে 
[নন ছিলেন। 
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ও ওয়েষ্টর গার্ড, ইহা যে পাণিনির পরবর্তী বলিয়াছেন, তাহা 
সঙ্গত বোধ হয় না। ভট্ট মোক্ষমূলর, মস্তুর রেণিয়ার ও স্থু- 
পণ্ডিত বর্ণেল, খণ্েদ-প্রাতিশাখ্য পাণিনির পুর্বে বর্তমান ছিল, 
তাহ। স্বীকার করিয়াছেন ।--তৈত্তিরীর প্রাতিশাখ্য * ও 
বাজসনেয়ী বা কাত্যার়নপ্রতিশাখ্যর্ণ' নামক যজুর্কেদের প্রাতি- 
শাখ্য ও অথর্ববেদের প্রতিশাখ্য আছে। নাগোজী ভট্ট 
সামবেদের প্রাতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন । যথা “্ঝাল- 
অন্বযাহ্‌ দানিজ্ছান্ঘল্‌” কিন্ত এক্ষণে উহা! এক প্রকার লোপ 
. হইয়াছে বলিতে হইবেক। অধ্যাপক হৌগ সাহেব কহেন 
সামবেদের কোন প্রকার প্রাতিশাখ্য এখনও বর্তমান থাকিতে 
পারে। 





* তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের অনেক ভাষ্য ছিল, তন্মধ্যে এক্ষণে 
ত্রিভাষ্য রত্র নামক তাষ্যই প্রচলিত | এতত-পুর্ব্রবে ইহার বররুচির 
আজেয় ও মাহেষী ভাষ্য ছিল । 

1উয়ট ভর ইহার টাকাঁকাঁর | ই ভিন্ন রামচক্দ্র-ক্কৃত প্রাতিশাখ্যের- 
জ্যোৎস্বা নামক একখানি আধুনিক টাক! আছে। 
শু 51001 26190 21010 0898 7000) 61690 085106-৮ 
889107160 আতাণ10) 3:80. €61:001986 1015 10191926098 2009: 
20151650210 92101016016 ৪0 61195 151091061)003170139 108 803 
06189 910 088010-06798 7120108, 1170, 1095162৮- 


এই প্রস্তাব লেখার পর অবগত হওয়া গেল যে প্ডিতবর বর্গেল 
সাহেব মান্দা প্রদেশে সাঁমবেদের প্রাতিশাখ্য প্রাণ্ড হইয়াছেন । 
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প্রাতিশাখ্ এক প্রকাঁর ব্যাকরণ । ব্যাকরণের সমস্ত লক্ষ- 
ণই ইহাতে আছে। কেবল লৌকিক শব্দের জন্ম-বিবরণ নাই। 
ফল, ধেদব্যাখ্যার জন্যই ইহার নির্মাণ । প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞী, 
সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস, সকলই আছে। কিন্তু তাহা, 
কেবল বৈদিক. পদসাঁধনের উপযোগী । তৈত্তিরীয় প্রাতি- 
শাখ্যের প্রথম সুত্র এই--ক্সথ নযা-জ্লাবলাতঃ ” এই স্তর দ্বারা 
বর্ণ উচ্চারণ, অধ্যয়ন এবং প্রবত্বাদি ভেদের প্রতিজ্ঞা কর! 
হইয়াছে । তৎপরে ক্রমে অন্যান্য স্ত্রে অন্যান্য প্রকার সাঁধ- 
নের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা--“ অঘ লনাহিনঃ জলা- 
হলাযাষি্ি” (২) “বি ই বনষা ভুত বদ্ধ” (৩) ন ডুব | 
দুল” (৪) “ীন্তজ্থাহিঃ ক্হা:” (৫) * ঘুদীনস্ঘলালি ” 
(৬) ইত্যাদি । | 

পাঁণিপির পুর্বে যে ব্যাকরণ ডিল, কাহার আর টা 
নাই। কারণ পাঁণিনি স্বং ৫ম অধ্যায়ে বলির়াছেন,-৭ জ্রা্ইঃ 
সাল্লাম” অর্থাৎ খারী-শব্দান্ত দ্বিড ও অর্ধ শব্দের উত্তর টচ্‌ প্রত্যয় 
হওয়া পূর্ববাচারধ্যদিগের মত । এইরপৃঁ-« স্বত্তঃ ক্যাজত্রামলব্ ৮ 
ইত্যাদি অনেক আঁছে। ইহাত্েস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে 
পণিনির পূর্বে ব্যাকরণের আচার্য ছিল। 

ব্যাড়িক্কত লক্ষ-শ্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ গ্রস্থ 
পাঁণিনির পরবর্তী,কারণ পাঁণিনি-ব্যাকরণের বিরুদ্ধ মত ইহাঁতে 
দেখা যায়। যিনি যিনি ব্যাকরণ করিয়াছেন সকলকেই পাণি- 
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নির নিক়মানুগত থাকিতে হইয়াছে? কিন্ত র্যাঁড়ি-কৃত ব্যাকরণ 
তদ্বিরুদ্ব-মতাক্রান্ত এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রথিত। পাঁণিনি 
ইহা জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই ইহার বিরুদ্ধবাদিতাঁর বিষয় 
্বগ্রস্থে উল্লেখ করিতেন । ই, উ, খ, ৯, বর্ণের পরে স্বরবর্ণ 
থাকিলে মধ্যে য, ব, র, ল, ব্যবধান হওয়া কেবল ব্যাঁড়ি 
ও গাঁলৰ এই ছুই ব্যক্তির মত | যথা ন্বিআ্নল অনিল" 
হচ্ছ” কালিদাসঃ। জি+উন্বক। এই বিষয়ে পদ্মনাভ- 
কৃত পঞ্চীধ্যায়ী ব্যাকরণে এক শুত্র আছে যথা 
«“অয্যা নসাল' হাতি-আানানতীঃ 1 | 
এতত্তিন ভাগুরি-প্রোক্ত ব্যাকরণ ছিল । ইহার মতে অব 
ও অপি এই উপসর্গ দ্বয়ের অকাঁর লোপ হইয়া যায়, কিস্ত 
পাঁণিনির মতে তাহা হয় না। 
কথিত আছে, পাঁণিনি মহেশ্বরের নিকট বর্ণমীত্রের উপ- 
দেশ পাইয়া ব্যাকরণ রচন1 করেন যথা. 
“ শ্রলান্হ-অলাজলাযনমিবান্থ নইস্মহানন। 
জন্ব্ আলহযা সীল্গা নস্ভী ঘাবিলঘ লন 1 
[ লিঙ্গান্থুশাসনের বৃত্তিকার প্রত্থতি ] 

_ এই মহেশ্বর মনুষ্য কি মহাদেব তাহা বল। যায় ন1। বৃহৎ 
কথায় লিখিত আঁছে যে,মহাদেবের তপস্তায় সিদ্ধ হইয়া পাঁশিনি 
ব্যাকরণ রচন! করেন। যাহাই হউক, পাণিনি মুনি মহেশ্বরের 
নিকট যে বর্ণোপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং 
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 লিখিয়াছেন, যথা অইউন্। খষকৃ। এওঙ। শ্রীওচ। 
ইত্যাদি ক্রমে বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "নি মাছস্ম- 
যাঝ্ি ভুত্সাকি” অর্থাৎ এই সকল মহেশ্বরপোদিষ্ট সুত্র। কেহ 
কেহ বলেন “হনি নাস্থস্মহাঝি বুক্সাঝি” এই বাক্য পাণিনির 
মুখ-নির্গত বাক্য নহে । ইহা বান্তিক-কারের বাক্য । 
পাঁণিনির ব্যাকরণ ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, এজন্য ইহার নাম 
«“ অষ্টাধ্যায়ী 1৮ প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী করিরা পাঁদ আছে। 
ইহার স্থত্র সংখ্যা! ৩৯৬৫। পাঁণিনি এই গুলি শুত্রদ্বারা সন্ধি, 
স্থধস্ত, কুদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যাঁন, স্বরবিধি, 
শিক্ষা তদ্দিত প্রভৃতি যে কিছু বৈয়াকরণিক বস্তু আছে 
সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনির পুর্বে এই সকল বিষয় 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পাঠ করিতে হইত; এক্ষণে আর তাহ! হয় 
না । তজ্জনা পৌর্ধকালিক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ও নিরু্ত গ্রন্থ 
প্রভৃতি বিরল-গ্রচার হই! উঠিরাছে । পাণিনি ব্যাকরণ যথার্থ 
সর্বতোমুখ হওরাতে লোৌক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়ার্ছে। 
ইহার উপর বৃত্তি, বাণ্িক, ভাষ্য, টাকা লিখিত হইয়াছে এরং 
এ সকলের মতসমালোচন ও প্রয়োগাদির পরিদর্শন ' করিয়া 
.বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার একটা নামমালা এই প্রস্তাবের 
ষথাস্থানে প্রদর্শিত হইল । 
_ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ঙ সিয়াডের (ফরাশীস অন্বাদিত) 
জীবনচরিতে লিখিত আছে, তিনি খৃষ্টীয় সপ্ত শতাঁবীতে 
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ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাণিনি ব্যাকরণের. মূল সুত্র ও 
তাহার সংশোধিত ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। বর্েল মহোদয় 
এই কথায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত আমাঁদিগ্ের মতে 
এ কর্থা ঘুক্তি-িদ্ধ নহে, কেননা পাণিনি-ব্যাকরণের পাঠ 
পরিবর্ভ হইলে তাহা অদ্যতনীয় আচার্যগণের গ্রন্থে অবশ্তই 
উল্লেখ থাকিত। বেদার্থ-প্রকাঁশক সায়নাচার্য্য, ভট্টভাস্কর, 
ও ভরতম্বামী বেদ-ভাষ্যে পাণিনির অনেক সুত্র উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। কিন্ত তাহাতে পরিবর্তিত পাঠ কিছু মাত্র লক্ষিত 
হয় না । ্‌ 

কাত্যান পাণিনি-স্ছত্রের বাত্তিক-কর্তী | ইহার নামাস্তর 
বররুচি, মেধাঁজিৎ, ও পুনর্বস্থ। বৌদ্ধ কাত্যায়ন ও ধর্দশাস্র- 
বক্তা কাত্যায়ন হইতে ইনি পৃথক্‌ ব্যক্তি, কাত্যায়নের বার্ডি- 
কের উপর পতঞ্জলি “লন্থালাচ্ঘ” লিখিয়াছেন। পতগ্রলির 
অপর নাম গোনদ্রীয়। ইনি গোনরদদবাপী এবং ইহার মাভার 
নাম গোঁণিকা; যোগশান্ত্-প্রণেত। পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যবর্তী! 
পতগ্রলি উভয়ে পৃথক্‌ ব্যক্তি ।: আচাধ্য গ্বৌল্ডষ্টকরের 
মতে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ১৪০ হইতে ১২০ খুষ্ট-জন্মের পুর্বে 
বর্তমান ছিলেন। পণ্ডিতবন্র রামরুষ্ণ গোপালভাগুারকর 
পতঞ্জলিকে পাটলীপুত্রাপিপতি পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক স্থির 
করিয়াছেন, এবং তাহার মতে-মহাঁভাষ্যের তৃতীয় অধ্যাক্স 
১৪৪ হইতে ১৪২ থৃষ্ট-জন্মের পুর্বে রচিত হইয়াছিল। বিস্ত, 
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অধ্যাপক ওয়েবর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাখিনি, 
কাত্যায়ন ও পতগ্রলি এই তিন জনে ব্যাকরণের, পূর্ণ অবয়ব 
প্রদান, করিয়াছেন। এই তিন জন সংস্কৃত ভাষায় যে কীদৃশ 
পণ্ডিত ছিলেন, তাহা! আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিবার 
ক্ষমতা নাই । 
_ পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টাকার নাম ভাষ্য প্রদীপ । কৈয়ট * 
ইহার প্রণেতা । কৈয়টের টাকার উপর নাগোজী ভট্ট টীকা 
'লিখিয়াছেন; তাহার নাম “ল্লাম্সসভীদীতীন' কৈরটের 
টাকার আর এক খানি টীকা আছে, তাহার নাম ভাষ্য-প্রদীপ- 
বিবরণ, ইহা ঈশ্বরানন্দ কৃত । 

কাত্যায়নের ন্যায়, বামন পাঁণিনির এক থানি বৃত্তি 
লিখিয়াছেন, উহার নাম কাশিকাবুত্তি। ইহা অতি মান্য: 
গ্রন্থ, এবং আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট । বিনি 
একবার এই গ্রন্থ দ্েখিয়াছেন, তীহার আর সিদ্ধান্ত-কৌমুদী 
স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর গ্রন্থকার ভট্টোজি- 
দীক্ষিত অষ্টকু পাণিনীয় সুত্র-সমুহ্রের ক্রম ভঙ্গ করিরা বুতক্রমে 
অর্থাৎ যেখান দেখান হইতে সুত্র আনিয়া স্কলন করিয়া- 
ছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন,' গ্রন্থ সহজ করিবেন ; কিন্তু 


.* ইনি কাশ্মীরদেশস্থ পামপুরবাঁলী | চিতা বর্ণেল সাহেবের 
মৃত্গান্পারে কৈয়ট ১৩০০ খষ্টাঝে বর্তমান ছিলেন । 
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_ তাহা হয় নাই। « মলীহনা » « গব্্েহ” প্রতৃতি ভূরি টাকা- 
তেও তাহার সাধুত্ব সম্পাদিত হয় নাই। তাহা পাঠ করিতে . 
হইলে এখনও যেখানে সেখানে “ফীকি” উপস্থিত্ব হয়।, 
গ্রন্থ সকলের দোষেই ফাঁকি বা পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইয়া 
থাকে । বামন কাত্যায়ন অপেক্ষ? ক্ষুদ্রবুদ্ধি এবং হীন, তথাপি 
ইনি যেরূপ সরলভাবে সুত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ 
সারল্য কাত্যারনের বৃ্ভিতে নাই । কাত্যায়নের বৃত্তি দেখি- 
রাই বামন বৃত্তি লিখিরাছেন, এজন্য কাশিকাবৃতি প্রাঞ্জল 
হইয়াছে । কাশিকাবৃত্তির ছুই খাঁনি টাকা আছে । হরদত্তমিশ্র- 
কৃত পদমঞ্জরী ও জিনেন্ত্রকৃত কাশিকাঁবৃত্তি পঞ্জিকা । 

ফিটুহ্ুত্র- ইহা শীন্তনবাচাধ্য কি শান্তন্ু-আচার্ধ্য কর্তৃক 
সন্কলিত। যথা“ হবি ক্যান্নলবাাহ্ঘ-সব্গীনমূ দিতুনুক্গঘন 
নৃখীযঃ দাহঃ 1৮ “ হাযাহীলাজল্ ? (৭১ ৩, ৪) পাখিনি্ত্রের 
ব্যাখ্যায় হরদত্ত বলিয়াছেন, “স্ান্সনহান্াহ্ৰ: 'মব্না” শান্তনু 
আচার্য ইহার প্রণেত|। 

ইহা ৪ পাদে বিভক্ত ।*১ম পাঁদে ২৪ সুত্র, দ্বিতীয় পাদে 
২৬টি, ভূতীয় পাদে ১৯টি, চতুর্থ পাদেও ১৯টি । বৈদিক পদের 
স্বর নির্ণয় রাখিবাব জন্যই এই কএকটি সৃত্রের রচন। । কিরূপ 
পদের কোন্‌ কোন্‌ বর্ণেকি কি স্বর কখন উচ্চারণ করিতে 
হইবে তাহা প্রদর্শন করা ও তাহা৷ আয়ত্ত রাখিবার জন্য ইহার 
সষ্টি। যথ! প্রথম হৃত্রে “ দ্দিনীওল্নসীহাদ্ঃ” প্রাতিপদ্ির্কের 
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অন্ত্যবর্ণ উদাত্ত স্বর হইবেক' । « ফিফ্‌” এই শব্দটি সংজ্ঞাশব 
ও ইহা! পূর্ব্বীচার্ধ্যদিগের সন্কেত অথবা! সংজ্ঞা । ইহা প্রীতি- 
পদ্দিকের সংজ্ঞাস্তর মাত্র। এইক্প উদাত্ত, অন্ত, শ্বরিত, 
এই কয়েকটি স্বরের নির্ণয় ভিন্ন অন্য ফল এতদৃগ্রন্থে পাওয়া যায় 
না। ইহাকে কেহ কেহ পাঁণিনির পূর্ববর্তী বলেন, কেহ কেহ 
পরবর্তী বলেন । পরবর্তী হওয়াই সন্তব। ফল, বাহার পূর্ববর্তী 
বলেন, তাহাদের প্রতি এই বলা যাইতে পারে যে, পাঁণিনি 
সমস্তই নির্ণয় করিয়াছেন, স্থৃতরাং পুনরপি এই সূত্র ছিট্‌ 
করিবার প্রয়োজন ছিল না। 

উপাদি বৃত্তি--পাঁণিনির পূর্বেও এত্িষের গ্রন্থ ছিল। 
তাহা কিরূপ ছিল বল। যাঁয় না । ফল, পাণিনি-কৃত কৃৎস্ুত্র 
এবং উণাদি সুত্র এই বৃত্তির অবলম্বন । ইহাতে সর্বসমেত 
৩২৫টা প্রত্যয় আছে, এবং * ভতযাহ্ীনজন্ধ' ৮ (পাণিনি ) 
ইত্যাদি সুত্র দ্বারা প্রকাশ আছে। 

ব্যাকরণের উণাদি অংশের বৃত্তির মধ্যে উজ্জ্বল দত্তের বৃতিই | 
প্রচলিত এবং মান্য । কাতন্ত্র ব্যাকরণের দৌর্গসিংহীয় বৃত্তিও 
মান্য | ব্যাকরণ মাত্রেই উপাদি কুত্র আছে। সকল ব্যাক- 
রণে উহা! সংক্ষেপ রূপে আছে ১ কেবল কলাপ ব্যাকরণের 
উপাদি কিছু বিস্তৃত এবং শৃঙ্খল1-সম্পন্ন । ততিন্ন “উণাঁদি 
কোষ” নাঁমক একখানি কোষ অর্থাৎ আভিধানিক গ্রন্থ আছে, 
তাখাঁও মন্দ নহে। 
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বৃত্তিকার উজ্জল দত্ত মুখবন্ধ শ্লোকে লিখিয়াছেনঃ “আমি 
গণপতি, ঈশ্বর ও গুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করিয়। উত্তম বৃত্তি 
নিশ্ীণ করিলাম । বৃত্তিস্তাস। অনুন্তাস, রক্ষিত, ভাগবৃতি, 
ভাষ্য, ধাতুপ্রদীপ,তাহার টাকা আর উপাধ্যায়ের সর্ব স্বরূপ 
সুভূতি, কলিঙ্গ, হড্ডচন্দ্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন এবং 
আলোচনা করিয়া ইহা প্রস্তত করিলাম । উপাদি বৃত্তি অনেক 
আছে, দে সকল এখন সুত্র, শব্দ "রূপ, ধাতুগত বৈলক্ষণ্য 
হইয়া পড়িয়াছে; তন্নিমিভ্ তন্মাত্রের উপর নির্ভর না করিয়। 
দে সকল এবং অন্তান্ত গ্রন্থ বিচার করিয়া সে সকল হইতে 
পার আকর্ষণ করিয়া আমি এই বৃত্তি রচনা করিলাম 1৮ 

উজ্জল দর্তের অপর নাম জাজলি। ইনি স্ুভূতিকারের 
শিষ্য | উজ্জ্বল দন্ত কোন্‌ সময়ের লোক, তাহা স্থির করিতে 
পাঁরিলাম না । কিন্তু ইনি অমরের পরবর্তী, কেন না তাহার 
বৃত্তিতে অমরকোষের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
এই বুত্তিকার মুখবন্ধ শ্লোকে এইরূপ খেদ করিয়াছেন যে, “বে 
ব্যক্তি আমার এই বৃত্তি দেখিয়া নিজের পুরুষত্ব কামনায় 
আমার নাম লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার সমস্ত 
পুণ্য ধ্বংস হইবে 1৮ (৭ গ্লোক)। 

উপাদি সুত্র ৫ পাদে বিভক্ত । ইহ! ভিন্ন, পাণিনি ব্যাকরণ 
অবলম্বন করিয়! বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার কতকগুলির 
তালিক" নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
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পুরুষোত্বমদেব-কৃত ভাষা-বৃত্তি। স্ষ্টিধর ইহার টাকাকার । 
টীকীর নাম ভাষাবৃত্বার্থবিবৃতি। 

. ভঙ্টাজিদীক্ষিত-কৃত শবকৌত্তভ। গ্রন্থকার এখানি সম্পূর্ণ 
করিয়। যাইতে পাঁরেন নাই 1. বালাম ভষ্ট ইহার টারাকার । 
টীকার নাম প্রভা । 

রামচন্দ্র আচা্য-কৃত প্রক্তিয়া-কৌমুদী। ইহাতে পাঁণিনি- 
সুত্র সকল ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত গ্রন্থখানি পাণিনি ব্যাকপণ 
হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার বিচ্ঠল আচার্ধা-কৃত 
প্রসাদ এবং জয়ন্তচন্ত্র-কৃত তত্বচন্ত্র নামক দুইখানি টাকা আছে। 

ভক্টোজিদীক্ষিত-কৃত সিদ্ধাত্তকৌমুদী । ইহার মনোরম, 
তত্ববোধিনী, শবেন্দুশেখর, লঘ্ুশবেন্দশেখর + প্রভৃতি টাকা 
আছে। 

লঘুকৌমুদী ও মধ্যকৌসুদী_বরদরাজ-কৃত | 

পরিভীষাদংগ্রহ, পরিভাবাবৃত্তি ও পরিভাষেন্দুশেখর-- 
নাগেশভট্র-কৃত। বৈদ্যনাথ পাণুণড ইহার টাকাকার। 

 র্ভৃহরি-ফারিকা বা বাকাপদীয় ইহা আদ্যোপান্ত 


পট 


.*ছরিদীক্ষিত মনোরমার টাকাকার, পুনরায় ইহার উচু ভাব- 
প্রকাঁশিক! নামক এক টাকা আছে। 
+ ইছার উপর এক টাক! আছে, ভাঁহাঁর নাঁম চিদশ্িমালা | 
শু কোলক্রক্‌ বাক্যপদীয় ভ্রমে বাক্য-প্রদীপ ভর্ভৃহরি-প্রণীত লিখিয়া- 
(েন। বাঁক্য-প্রদীপ হরি-বধত-করুত, তাঁঘার টীকাকাঁর পুণ্যরীঁজ | 





১৯৬ এতিছাসিক রহস্য । 


শ্লোকে রচিত । ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্য ভয়ে 
তাহাদের নামোল্রেখ করিলাম না । 

কাতিন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ» অতি বিশদ্দ এবং প্পাণিনি 
হইতে ব্লিঞ্চিৎবিভিন্ন প্রণালীতে রচিত । ইহার প্রত্যয়, সংজ্ঞা, 
প্রভৃতি পাঁণিনির অনুরূপ । ইহাতে পাণিনি, পতগ্রলি, ব্যাড়ি, 
তাগুরি প্রভৃতি ব্যাকরণের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে । পাণি- 
নির ২1৩ স্থত্র একত্র করিয়া ইহ।র এক একটি কু 
ইহার উদাহরণ যথা পাণিনি-- 


“জন্বামালিনিন্রহি আাচ্ঘওপ্যুক্ততন্‌ '” পন্ডন্তলীতাঃ ” 
“হুকনলি জলি হি অভিষ্ীভূজ 1” 


এই তিনি স্থত্র একত্র করিয়া কাতন্ত্রের এক সুত্র যথা ।-- 
“জজ নানা জি লি ক্রহি আচ্যওস্ু তুবলিজলিন্সহি 'ত্তিম্্ তষ্ম”” 


কাতন্ত্রের অনেক স্থলে পাণিনির অবিকল সুত্র আছে, এবং 
কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রঙ্ষেপ নিক্ষেপ আছে। ইহাতে 
একটা পরিভাষা অংশ এবং একটা পরিশিই থাকাতে বড় 
স্থগম হইয়াছে । 

প্ররোগ-রভ্রমালা-_ইহাতে পাণিনি এবং কলাপস্থত্র একত্রে 
আছে। সুত্রগুলি পদ্য-গ্রথিত। এই নকল স্ত্র পদ্যে রচন। 
করিতে গ্রন্থকার পুরুষোত্তম বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করি- 
যাছেন ।পররবোভম ভূমিকায় লিখিয়াছেন-_- 


পাঁপিনি। ১৯৭ 
“ম্সীলন্ভহনহ্য যুখীজনিন্সীল স্থীলল্সহ্ম অথা লিহক্মাল্‌। 
অল্গান্ব দবীনীন্ঘন-হলনো, ব্রিনল্মৰ স্্ীঘুষ্লীন্ঘলল ॥৮ 
_ এতদ্বারা তিনি শ্রীম্পদেব রাজার সময়ে গ্রস্থ রচন! 
করিয়াছেন, প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীমল্পদেব ইহাতে 
রাজ! ছিলেন। | 
পাণিনি অগ্ঠাধ্যায়ী-স্ত্র-পাঠ ভিন্ন ধাতু-পাঠ, লিঙ্গান্থশাসন 
ও শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । শ্ীধরদাস-সক্কলিত সতুক্তি- 
কর্ণামৃত গ্রন্থে পাণিনির প্রণীত বলিয়া! কয়েকটি কবিতা উদ্ধত 
হইরাছে, কিন্ত তাহা বলবংপ্রমাণাভাবে তদীয়-লেখনী-প্রস্থত 
বলিতে পারিলাম ন।। 





সে 


রাখ-নির্ণয়। 





রাঁগ ভবতগ্ক কহেন মুন্গিণ। 
অথচ মনোরঞজক সর্বসাধারণ ॥ 
নঙ্গীত তরঙ্ত | 


শপ পাপা পি ৯ 





রাগ-নির্ঘয়। 


আমরা স্বন্বিজ্ঞান নামক প্রস্তাব সঙ্গীতশান্ত্র অনুসারে 
অবস্তজ্ঞাতব্য স্বরসন্বন্ধীয় উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি,। 
এক্ষণে এই প্রস্তাবে রাঁগরাগিণী সম্বন্ধে স্থল স্থুল বিবর্ণ 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। . 
গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই তিনের নাম সঙ্গীত। তন্মধ্যে গীত 
প্রধান। প্রথমোল্িখিত গীতের বথার্থবূপটা বলিতে হইলে 
তাহার মূল কারণ যে নাদ, তাহা না বলিলে বা না বুঝিলে 
গীতের ভাব ও শরীর কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করান যায় না।. 
এই জন্য প্রথমতঃ নাদ কাহীকে বলে, সঙ্গীতনারায়ণ তাহার 
নিরূপণ করিতেছেন-- 
নক্স মঘম্টহিহ্ব্ৰ বীনক্জ অগমলাঝালালাহ নিলা নহুলঘ- 
দন্দঃ ঘন নলনাস্থ নহুজ্ল্‌। 
আল্লা নিনস্বলাধীওম লন: অহন লল:। 
হস্থহ্ম নক্কিলান্ছন্নি  সহণনি লাহনল্‌ ॥ 
ইত্যাদি । 
খর্থ)_-শরীরসংস্থান ও শারীর পদার্থ সকল বল! হইয়াছে । 


২০২. এঁতিহানিক রহস্য । 


তন্মধ্যে আত্মা একটা স্বতন্ত্র পদীর্ঘ। সেই আত্মার ইচ্ছানামক 
এক গুণ আছে, যে গুণের উদ্ভব হইলে মন্থুষ্যের চেষ্টা 
জন্মে। আত্মার তাদৃশ ইচ্ছা! যখন কিছু বলিবার নিমিত্ত উত্তর 
হয়, তখন সেই ইচ্ছ! প্রথমতঃ মনকে সঞ্চালিত করে, (মনের 
চেষ্টা হয়), মন দেহস্থ তেজকে সঞ্চালিত করে, তেজ দৈহিক 
বাযুকে প্রেরণ করে। সুতরাং নাভিস্থানের আকাশে অর্থাৎ 
অবকাশময়স্থানে প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্রির সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইলে তত্রত্য নাঁড়ীকলাঁপ কম্পিত হইয়া এক অনির্বচনীয় 
প্রকার শব্দের উৎপত্তি করে। সেই উৎপন্ন শব্দটিকেই নাদ 
বলে। «ই নাদ কতকগুলি হুশ ধ্বনির সমষ্টিমাত্র। এতা* 
দৃশ নাদের অবয়বীভূত ধ্বনি-স্ক্মাংশের নাম শ্রুতি । আ্গতি 
২২ টির অতিরিক্ত নহে। 

সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, এই অপ্ত স্বরের উৎপত্তি ও পরি- 
মাণকাল প্রভৃতির জ্ঞান জন্মানই শ্রতিজ্ঞানের ফল, অর্থাৎ 
কার্ধ্য। শ্রুতি ৭টি স্বরের উপাদান কারণ । যথা_- 

*মত লাহিিমহিহ্যান স্ুলীনী দত্বলন অনু ॥% 

শ্রুতিগুলি শরীরের স্থানবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় । সেই 
স্থান ৩টি। হৃদয়, ক, তালু । ২২টি শ্রুতি স্থানত্রয়ে উত্ততবা- 
ত্বর ক্রমে দ্বিগুণিত ভাঁবাপন্ন; অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি যে পরিমাণে 
উচ্চ, ভ্রয়োবিংশতি শ্রুতি অর্থাৎ পরস্থানস্থ প্রথম শ্রুতি তদ- 
পেক্ষ! দ্বিগুণ যথ।-- 


রাগ-নিণয় | ২০৩ 


“ সুনয: হ্ঘানবন্পুনাঃ ব্সালালি পীহা নঙগ শ্থি। 

স্ব হত দিত হত্যাঘা নিযাযান্ডীন্মযীন্লহন ৮ 

হৃদ'র, মুর্ধা ও নাভিনংলগ্ন প্রধাঁনতঃ ২২টি নাড়ী আছে । এ 
নাড়ীগুলি তির্ধ্যক্দিশে আছে, উর্ধভাবেও আছেন - এই 
নাড়ীগুলিই দেহ্যন্ত্রের তাঁর স্বরূপ, দৈহিক বায়ুর আঘাত 
লাগিবামাত্র এ সকল নাড়ী কম্পিত হয়, তাহাতেই শ্রুতির 
উৎপত্তি হর, তাহাই ক্রমে স্থলতাূপে পরিণত হইয়া স্বরবূপে 
প্রকাশ পায়। উদরকন্দর ও নাড়ীপথ প্রভৃতি যে অবকাশময় 
চান শরীরাভ্যন্তরে আছে, আর পিত্বনামক তৈজস পদার্থ 
শরীরে আছে, এবং শ্বাস প্রশ্থানাদি ব্যাপার যদ্বারা সম্পন্ন 
হইতেছে ; সেই বাঁযু আর প্র পদার্থত্রম্নের বলেই প্রথমতঃ নাদ 
(হুক্ম অবিক্ৃতধ্বনি) জন্মে। পশ্চাৎ সেই নাদ ক্রমশঃ নাভির 
উর্ধে সঞ্চালিত হইয়! ক্রমে হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ ও গলগহ্বর 
দিয়া বহির্গত হয়, তখন তাহা দত্ত, ওষ্ঠ* তালু অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
জিহ্বা ও জিহ্বার সাহায্যে নানাপ্রকার বিষ্প্ট আকারে প্রকাশ 


পায়। যথা_ 
“স্থন্দুত্রলালিলাঘসা নাত্রীত্যান্তিক্ঘনি: স্থমা:। 
_ নাস্্ নঙ্গাহ্ীত্্ হস ভবলিনা লহনান্থনাঃ ॥৮ 
“ল্লান্াস্থানিনহক্সাবী লালহ্ত্্' অন্ব্বযন।” 
ইত্যার্দি। 
স্বর, বর্ণ ও মুচ্ছনাদিভূষিত করিয়া যে ধ্বনিবিশেষ উচ্চা- 


২৬৪ এঁতিহাসিক রহুল্য ৷ 


রিত হয়, সেই ধ্বনিবিশেষ জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে 
বলিয়া তাহার নাম রাগ | যথা". | 

« ব্ী5যর্বলিনিসমন্ধা ভ্বহনহীভিমুঘিল: | 

হঞন্দীললন্দিন্নালা জ হাম: জঘিনী বু: ॥" 

এই রাগের অঙ্গ অর্থাৎ কতকগুলি প্রতিপোষক ক্রিয়া ও 
বস্ত আছে, তাহা রাগাঙ্গ নামে বিখ্যাত । রাগাঙ্গের হ্যায় 
ভাষাঙ্ন ক্রিয়াক্গ ও উপাঙ্গ নামে আরও কতকগুলি বিষয় 
আছে, তাহার লক্ষণ এই-_ 

“হাযজ্জাআান্লাহিল্লান্রাাকঁনিনি জচ্যব ।+ 

যাহ। রাগের ছাঁয়ানুসায়ী তাহাকে রাগাঙ্ষ বলে । 

« লাঘাক্জাবাস্সিনা নল লামাত্বন্তীল জহ্ঘন 1 

যেহেতু ভাষার ছায়ার আশ্রিত, সেই হেতু তাহা ভাষাঙ্গ 
নামে কথিত হয়। 

“নযীনরঘাস্থমন্ধী জিমাত্ নন তুলা 1” 

করুণ ও উৎসাহাদি রসগুলি যে ক্রিয়াতে 'সংযুক্ত থাকে 
তাহাই ক্রিয়াঙ্গ। 

“ জিস্বিক্জাযানূলাহিন্লাত্াত্ীনান জছ্যন |” 

কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন অংশে ছায়! লাগিলে তাহা উপাঙ্গ। 

এতদ্ভিন্ন কাগ্ডারণানামক আর একটি গীতাঙ্গ আছে, 
তাহার লক্ষণ যথা-_- 


রাগ-বিণয | ২৩৫ 


নান্াহম্া নত জঘিরা ঝাহহ্সানমঘব বা | 

মনন বিশিষ্র ইন্ধা জীস্্ঘুল িমুমিজা ॥” 

তাষস্থানেতে শীত্রতা, নানাবিধ গমকযুক্ততা, সুকৌশলে 
স্থাপিতা হইলে তাহাকে কাণ্ডারণ! বল! যায়। 

রাগ প্রকার। শুদ্ধ, ছায়ালগ বা সালগ এবং সক্ীর্ণ। যথা 

“স্যভাগ্ছামানধযাঃ দীল্গাঃ অক্রীযাজ্ লস (৮ 

কলিনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে 
উচ্চারিত স্বর রক্তিজনক হয়, এজন্য তাহা শুদ্ধ রাগ । অন্যের 
ছাঁয়াগামী হইয়াও রক্তি জন্মার সুতরাং তাহ। ছারালগ রাগ | 
উভয়ের প্রাধান্যেও আন্রুরক্তি জন্মায় সুতরাং তাহা? সঙ্কীর্ণ 
রাগ। যথা-+" 

“নক্গ ছত্বযাযন্ঘ' লাল গ্ছাজীল্লিঘলান হত" লননি। 
স্াযাক্পযা লাল জন্মজ্াতাঘযন্নন হন্গিস্ত্্ লননি। আত্রীব- 
হানন্ব লাল সৃন্বন্ছাযাঘমনৃয্মন হল্গিস্থন্ুত' মনলি 0 

বাগ ওড়ব, ষাঁড়ব ও সম্পূর্ণ এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত । 
৫ স্বরের রার্গ ওড়ব। ৬স্বরের রাগ ষাড়ব। ৭ স্বরের রাগ 
সম্পূর্ণ । যথা-- 

“জ্মীভ্নঃ মজ্ভ্রলি: সীল: ভ্বহীং ভ্লিস্ব জান: 

অল্যুয: অদবিত্বত হন হামাভ্িঘা লনাঃ 1৮ 

৫ স্বরের ন্যুনে রাগ হয় না। মতবিশেষে সাধারণৃতঃ ২০টি 
রা প্রধান বা আদিম | প্রী, নট, বঙ্গাল, ভাষ, মধ্যম, ষাড়ব, 


২০৬ এঁতিঘাসিক রছস্ত | 


রক্তহংস, কোহুলাস, প্রভব, ভৈরব, মেঘ, সৌম, কাযোদ, আম, 
পঞ্চম, কন্দর্প, দেশ, ককুভাঁ, কৌশিক, নষ্টনারায়ণ | যথা- 
“ক্ীযাননতী নভ্বা্ী লানলহ্যনমান্নী | 
হু্রস্থতঘত্ম জীক্তা: সমনীলীহনীজ্ৰলি: | 
লঘ্রহায: ীলহাঃ জানীহী ল্ামমজললঃ| 
ব্মানা নন্ুণ হম্মান্ভী জান্ধুলান্নস্্ জীস্িনঃ | 
লতুলযাতযাস্্রনি যারা ব্রিদ্ষনিযীহিনাঃ ৮ 
প্রাচীনমতে প্রধান ছর রাগ । আীরাগ (১) বসন্ত (২) ভৈরব 
(৩) পঞ্চম 6) মেঘরাগ (৫) বুহন্নট (৬)। এই কএকটী রাগ 
পুরুষ জাতীয় বলিয়া, বর্ণিত আছে । বথা-- 
 আসীঘাজীঘ অনন্নন্্র লহনঃ সস্ভরনন্ভাঘা | 
মঘহালী ভ্ৃন্থল্লাত: ভন মুসাকুঘাঃ 8৮ 
রাগিণী অর্থাৎ রাঁগভাধ্যা। রাগের অন্থুগত ব্লিয়াই 
রাগভাব্য। বা রাগিণী না দেওর! হইয়াছে । ততিন্ন রাগ- 
নামক কোন প্রাণী নাই সুতরাং তাহার পড়ীও নাই। 
“লাঘস্সী ভরি মীঘী নহাহী ল্ুলাঘেনী | 
অন: মন্্ত্তিল্গা আমা ঘাম অহাক্যা$ 1৮ 
মলিম্ী, ত্রিবেণী বাঁ ত্রিবণী, গোরী, কেদারী, মধুমাধবী, . 
পহাঁড়িকা বা! পাহাঁড়ী,_-ইহাঁর। রাগের ভাধ্যা। 
“ হছুতী কনক নন নহাভী নীতা নঘা । 
ঘব্িনা ন্লাঘ স্ডিন্হীবী নলন্নজ্ত্ হাতা ॥% 


বাগ-নিণর | ২৩৬ 


দেশী, দেবগিরী, বরাটী, তোড়ী, ললিতা, হিন্দোলী,_ 
ইহারা বসন্তরাগের ভার্য্যা। | 
“ীহনী যজ্সহী হাললিহী ব্বষাজিহী না । 
বন্ধনী বীন্থ্ণী রন মীহনব্ত যাতনা |” 
_ ভৈরবী, গুর্জরী, রামকিরী, গুণক্ষিরী, বঙ্গালী, সৈন্ধবী,-_ 
ইহারা ভৈরব রাগের স্ত্রী। 
“নিলামী ন্লাঘ লুদাঘী লহাতী নত্ন্বতিজ্া। 
লাঘ্ঘনী মত্রলজম্মা আন্না: দক্রলাত্রনাঃ ॥৮ 
বিভাবী, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংপিকাঁ, মালবী, পটমঞ্জরী,_- 
ইহারা পঞ্চম রাগের স্ত্রী। | 
“ল্জাহী বনী ন আান্রখী লীক্িী নঘা। 
সান্্াহী ভহঙ্ত্ৰাহী লাজ শীমিন: |, 
মল্লারী, দৌরটা, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃক্গারী, 
-_ইহারা মেঘের ভার্য্য। | 
“ক্ালীহী বন জন্ঘাঝী আম্ীহী লাব্রিজা নঘা। 
ঘাহত্ী লতুম্থব্দীহা লহ্ুলাহামবাক্লা: 0৮ 
কানোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিক।, সারঙ্গী, নষ্টহম্বিরা,-- 
ইহারা নষ্টনারারণেক্ স্্রী। এই *৬ রাগিণা ।* 
হর ছর রাগ ছত্রিশ রাঁশিণী বলিয়া যে প্রালদ্ধি আছে তাহা এই । 
মতবিশেষে ইহার অন্যথাও দৃষ্ট য় । ফল, প্রথমে ছদ্ব রাশ ও ছাত্রশ 


রাগিণীই [নর্ণতি হইয়াছিল, কিন্তু পরভাঁবী সঙ্গীতাচার্যের1! অনেক 
রশি করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে অসংখ্য রাগরাগিণী হইক়াছে। 


২০৮ এতিহাঁসিক রহস্য | 


অনেক মতে শ্রীরাগের প্রথমোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহ! সম্পূর্ণ 
রাগ । ইহার লক্ষণ এই যে- 

*আীহামঃ ঘন নিন্ম ভলগষা নিমুঘিল:। 

মুখ বল্মযুষীদনী মুজ্ছুলা দলা লবা। 

নান্দিন্ত জতমন্্ লনুমলসঘব যুব | 


সম্ত্রয়ে বিভৃষিত প্রথম (ষড়জ) গ্রামীয় মঙ্জনা। কেহ 
বলেন ইহ! রি-ত্রয়যুক্ত । উদাভরণ-_-সরিগমপধনিস। . 
রাগগুলির উদাহরণস্কলে এক একটি মৃত্তি কল্পনা আছে, 
তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিব নাঁ। কাল্পনিক ভাঁব উল্লেখ 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই । তথাপি পরিদর্শনের নিষিন্ত 
একটিমাত্র উলেখ করিতেছি । 
“কীন্ানিভাহযা বলান্নহাজ দিন্নল সনূনালি নঘুঅন্থারঃ। 
নিভঘেনগটী ছনহিজ্মনূন্টিং স্রীহাম হম নিন: নামঃ : 0৮ 


উদ্যানের মধ্যে, হাব ভাব বিলাসের সহিত, বধুসমতি- 
ব্যাহারে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। কবিদ্রা বলেন, এই শ্রীরাগের 
ুস্তি স্বর্গীয় ও বিলাসোপযোগী বেশতুষায় পরিচ্ছন্ন | 

এক্ষণে রাগরাঁগিণীর এরূপ বৃথা বেশভৃষার বর্ণনা ন 
করিয়া, যাহ! যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ বেবে রাগে বা যে ষেরাগি- 
নীতে যে যে সুর অ্ছে, কোঁনটী ওড়ব, কৌনটী খাড়ব, 
কোনটাই ৰা সম্পূর্ণ, তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি | 


রাঁগ-নিণয় । ২০৯ 


মালবস্র--“নাঘনস্সীন্তর হামাত্কা দুঝা অঙ্রতন্মু্িনা 
মুজ্ছলীহলল্লা জ্যান্জুত্াহ্যলবিতররা ॥” 
উদ্রাহরণ--সরিগমপধনিস। 
ত্রিবণী-_রি ও প বজ্জিত। ওড়ব রাগ । 
উদ্াহরণ--ধ নি সগমধ। 
ধৈবতে আরম্ভ ও ধৈবতে সমাপ্তি । যথা-_ 
নিনজী ঘা নিন্রতা সন্ভীকন্মােপরননা | 
জীন ভা জ নিন্বআা হিদন্থীলা দীন ॥৮ 
গৌরী -:ওড়ব, রি প বর্জিত, আরন্ত ও সমাপ্ডি স্বর ষড়জ। 
উদ্বাহরণ--স গমধনি স। বরথা_- 
মত জনসন্থান্াঘা হিমন্ীনা ন্তু জনা । 
মক্জ্বলা ঘঘলা ম্্আা সীহী জা কিনা নু: ॥ 
কেদাঁরী--ওড়ব, রি-ধ-বর্জিত, তিন নিষাদযুক্ত, মাগী 
ূচ্ছনা, আরম্ত ও সমাপ্তি স্বর স, উদাহরণ-পে গ*ম প 
নিস) 
প্রমাণ-জহৃহৌ হিঘস্থীনা স্ঘাহীন্তনা পহিলীলি না.। 
লিপণা নুক্জ্বলা লাহা-জান্দভিব্রহলবিতরনা ॥ 
মধুমাধবী--ওড়ব, গ ধ হীন, প্রথম মৃচ্ছনা, আরম্ভ ও 
সমাপ্তি স্বর স। 
 উদীহরণ--(স রি মপনিস)। 


২১৩ এতিছাঁসিক রহস্য | 


প্রমাণ-জভলাঘজনন্থন্ঘাা নঘন্ীলা নত লাম্নী | 
মঘলা নৃক্ছলা স্মঘা আত্না দহিল্দীনিরা ॥ 
পাহাড়ী-_ওড়ব রাগ, রি প বঞজজিত, (তৈলঙ্গ দেশের) 
আরন্ত ও সমাপ্তি বর স। 
উদাহরণ--(স গম ধনিস)। 
প্রমাণ_মভ্্মা ঘান্ডাভী ব্ঘান্‌ হিঘন্থীলা ভ জীন্লি না। 
ভ্ঞামা নব্বক্হুদ্ীগা আবাদ আন্না লনা ॥ 
বশন্ত-ঘড়জ ও মপ্যম হইতেই ইহার উথান সুতরাং 
ষড়জ শ্বরই ইহার গ্রহ, ্যাস ও অংশ । এই সম্পূর্ণ রাঁগটি 
বসন্তকালে গের। 
প্রমাণ-মভ্জান্লম্মলিজজ্সোন: মভ.জন্মাজসন্তা্ন্দঃ। 
হামী লঘন্নহাবীওঘ অজন্নঘলএ টি :॥ 
তোড়ী-_সম্পূর্ণ রাগ, ম্ধামে আরন্ত, মধ্যমেই সমাপ্তি, 
মতান্তরে আরন্ত ও সনাপ্রি স্বর স। সৌবীরী মৃচ্ছন।। 
উদা_(ম পধশিসরিগম। কিম্বাসরিগমপধনিস)। 
প্রমাণ_ সম্ঘলাছসন্থন্মান্া বীনহী নৃক্জুলা লনা। 
বন্দু জঘিল। নুন ছনীত্তী স্সীীস্িজ লনা । 
মন্থাঁপন্মোব সত্তলা ন্জ ঈভ্ভিত্ন সন্ন্থান । 
ললিতা--গড়ব, কোন মতে সম্পূর্ণ রাগ। রি-প-বর্জিত, 
শুদ্ধমধ্যা মুচ্ছন1, আর্ত সমাপ্ডি স্বর স। 
উদা-(সগম ধনিস)। 


রাঁগ-নির্ণয | ২১৬ 


প্রমাণ--হিদস্থ্ীলা ভর ভজিন্বা হ্পীভুনা অঙ্গমা লনা। 
৬ দত কি টু 
মুহ্ছনা স্বলম্ঘা ভ্যানে অক্দুযায লান্িভুত্সিহ ॥ 
হিন্দোলী-_ওড়ব, রিধ বর্জিত, ৩ স, যুক্ত, শুদ্ধমধ্যমুচ্ছন1, 
আরম্ত ও সমাপ্তিস্বর স।(সগমপনিসস)। 
০ 
প্রমাণ--স্থিন্হীব্িজা হি্ন্যজা সম অহিনা নু: 
মন্জুলা স্বন্তজ্যা ব্ভাহীভ্‌না জাজব্লীখুনা । 
ভৈরব-_ওড়ব, রি-প-ব্র্জিত, ধৈবতাদি মুচ্ছন।, আরস্ত 
ও সমাপ্তি স্বর ধ, অস্তে ম, বিকৃত ধ। উদাহরণ (ধনি 
সগমধ)। 
১ রি 
প্রমাণ_-শ্রনলাক্সপ্থপ্লাঘী হিমক্তীলীওঘ লান্নযা:। 
হভন: নত নিশ্ণী প্নাব্ব্ধিন ্ছুলা। 
ঈন্বনী ন্রিজবী অন্দর মহন: ফযিক্দীনি নঃ ॥ 
ইহার উদাহরণস্থালে এইরূপ মুর্তি লিখিত আছে, যথা 
“বর্জাঘহঃ প্রস্িন্লানিভব্দকিল লং 
ন্ট নিলুমিনবল্ঠীলজন্লিনাাও | 
মনি স্ন্ববহ হল নয 
্্ান্নবী খনি লহনহাবাহাল: | 
হন্ুমন্মতৈও ইহা ওড়ব রাগ ঘথাঁ- 
২৯০৩ 
অর্থনাগ্ছসন্থন্মালীহিদস্ীনতমলাতেনঃ | 
ক ৯২ আব ৬ ৯ 
হন: নত তু নিশ্বখীঘনবাহিল্দলূন্থলা। 
ইননীবিজ্নীযঙ্গ সী: ঘহিজীি নঃ ॥ 


ই৬২ এতিহাসিক ব্হস্য। 


ভৈরবী- সম্পূর্ণ, সৌবীরী মৃচ্ছনা, মধ্যম গ্রাম ইহার 
গতি, আরম্ভ ও শেষ ম। 
প্রমাণ- ক্যা হী না সন্থাসন্মালম্মলা। 
ঘীনীহি লৃক্জ লা ন্মথা নম্মলসালন্থাহিযী ॥ 
দেশী_ইহা পঞ্চমবর্জিত, রি-ত্রয়যুক্ত, বিকৃত রি; 
কলোপনতিকা নামক মৃচ্ছন। | এটা বাড়ব রাগ । 
উদাঁ-রিগমধনিসরিরি।, 
শ্রমাণ-হক্সী ত্বললালা জা কপলব্দ অন্থহূনা | 
নমলীদনবিন্জা ক্মঘা নুন্ছলা নিজনঘলনা ॥ 
বাঙ্গালী--ওড়ব, মতান্তরে পূর্ণ। রি-ধ-বজিত, গ্রহাংসন্যাস 
স্বর স, প্রথম মুচ্ছনা | 
উদা--সগমপনিস। 
প্রমাণ_নাস্কান্বী আজনা স্বআা সন্ভাছন্্ালমভ. জমান । 
বিপরন্থীনান্স নিনজা নৃক্টুলা দলা লনা । 
দুষাঁ না লব্বশীঘনা জন্বিলাঘল লানিনা | 
কল্পিনাথমতে ইহা। সম্পূর্ণ, ৩ ম যুক্ত । আরস্ত ও শেষ ম। 
উদ্দা--মধনিসরিগম। 
দেবগিরি-ইহাতে সারঙ্গীর তুল্য স্বর । যথা-- 
“হবনিয্ৰা; বহে সীল্গাঃ আাযক্ীবত্ছা লাঃ 1” 
সৈন্ধবী--পূর্ণ, কোন মতে খাড়ব, রি-বর্জিত, সরিগণ 
পধনিস। মতান্তরে-সগমপধনিস। 


রাগ*নিণয় । ২১৩ 


প্রমাণ_মন্তলমন্থা্মন্মাব্া ঘুষাঁ বীন্গনিল্গা লনা । 
মৃক্ছ লীল্মহনন্ান্তান্‌ দিন মাভ্নিল্া লনা ॥ 
রমকিরী--সম্পূর্ণ, এক প্রহর মধ্যে গের, আরম্ভ সমাপ্তি 
স্বর স, প্রথম যৃচ্ছনি। | উদাস রিগ মপধনিস।* 
প্রমাণ_সন্কযন্মন্সহ ঘা লন্তলন্ঘাঘসন্তাক্সজা । 
সঘমা নুক্জলা মা নজুম্ হালন্িহী মনা ॥ 
খর্জরী- সম্পূর্ণা, আরন্তাদি রি, সপ্তনী ঙ না, বহুলীর 


সহিত মিশ্রিত। 
উদারিগমপধনিসরি। 


প্রমাণ_সন্থাক্ষন্মাঘকসজলা অন্নূষা মজ্সহী মনা । 
বমনী নুজ্জ লা বন্যা নওুজ্জা বন্থ লিস্সিনা | 
গুণকিরী--ওড়ব, রি-ধ-বর্জিত, আরন্তাদি নি, কোন মতে 
স, ইনি ভৈরবের আশ্রিতা । 
'উদ্দা-নি সগম পনি, মতান্তরে সগমপনিস। 
প্রমাণ_হিম্বন্থীনা যুঝ্ব্িহী আব্বা ঘহিন্সীনি না । 
নিমন্থাস্া নত নিন্মাজা ঈপ্ডিন্‌ মুজলতা লনা । 


পঞ্চম__ইহ খাড়ব, প-বঞ্জিত, প্রথমা মৃচ্ছনা, আরম্তাদি 
স, মতান্তরে পূর্ণ । ইহা শৃঙ্গার রসের উত্তেজক । 


উদাসরিগরমধনিস।মতান্তরে সরিগম পধনিষ। 
প্রমাণ-হামঃ ঘক্বললী ঘজঃ দ-স্থীল: ব্ৰাভনী লূনঃ | 
দঘনা নূক্জ লা অল বলবহা নিলুজিন: | 
লাস্িন্বহন্মি ঘ্দুযা স্ত্াহহদুহবদল্‌ ॥ 


২১৪ এঁতিহাসিক রহস্য | 


বিভাষ--ইহ! ললিতার ন্যায়, উদা সগম ধনিস। 
প্রমাণ-_ঘিনানন্িলামা নব না যজ্হীনন হা । 
ভূপালী-_সম্পূর্ণ, মতান্তরে ওড়ব, রি-প-বর্জিত, শাস্তিরিসের 
উত্তেজক, প্রথমা মৃচ্ছনী,.আরম্ত ও শেৰ স্বর স। 
উদা-সরিগ মপধনিস।মতান্তরেসগমধনি স। 
প্রমাণ_সস্থাছন্যোঘ ভুলা ভ্বা লুমাভী জখিনা নৃষ্ঃ | 
স্থল লূক্ছ না ন্ঘা অন্যমা হগ্রান্মিজ। 
বি-দ-স্থীনীভুনা জক্মিত্যিনল দব্সীন্বি না। 
কর্ণাটী--সম্পূর্ণ, ইহাতে বিকৃত নি, মাগর্ণ নামক মৃচ্ছনী; 
আরম্ভ ও শেষ স্বর নি। 
উদা-নিসরিগমপধনিনি। 


প্রমাঁণ-_লিমাহদঘ্ তুলা নিদ্গনীওজ্সা লিলাক্জ! 
লাঝান্বনা নুক্জ্বলা দীন্দা জবাতী স্ব বতৰা । 
বড়হংনিকা_ ইহাতে কর্ণাটাকার ন্ঠার স্বর, কেবল মুচ্ছন' 
ভিন্ন।, | 
উদা-নিসরিগমপদ নিনি। 
প্রমাণ--ষাঁতীান্বেহা স্ব মা অতস্া ব্বহা নুষ্রীঃ। 
মাঁলবী--ওড়ব, নিষাদে আরন্ত ও শেষ, রঞ্জনী মুচ্ছনা/ 
রি-প-বর্জিত। 
উদাঁঁ-নি সগমধনিনি। 


রাগ-নিণয়। ই5৫ 


প্রমাণ-ন্ীভনা লাবনী ঘা লিপাহঙ্গতর্মঘূলা। 
হউরলী নৃজ্ছলা ্বযা হি-ম-স্থীলা ন্দ ভল্ঘহা ॥ 
পটুমঞ্জরী--সম্পূর্ণ, গ্রহ অংশ ও ন্যাঁস স্বর পঞ্চম, হৃষ্যকা! 
নামক মুচ্ছনা, ইহা রসিকদিগের প্রির | 
উদ্দা-পধনিসরিগম প। 
প্রামণ-- মলাগানস্থলনাঘা বল্মযা মলজযী | 
ন্‌ক্জুনা সনল্দা না হব্বিনঃ ঘান্সিনা হাহা ॥ 
হ ইত্যাদি । 
এেতদ্ডিন্ন মেঘ, মল্লারী, সৌকাটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, 
হরশৃঙ্গার ; এই কয়েকটি রাগ পর পর লিখিত আছে। 
তত্পরে নট্টনারায়ণ, কাঁমোদী, কাল্যাণী, আভিরী, নাটকা, 
সারঙ্গ, হান্বীরা, এই কষটি নিদিষ্ট আছে। এ সমস্তই প্রাচীন 
রাগ-রাগিণী | 
এইক্ষণে সঙ্গীত পাঁরিজাত হইতে দুই একটী নবীন প্রণা- 
লীর রাগ-লক্ষণ উদ্ধত করিরা প্রস্তাব পূণ করিতেছি'। কেন 
না, পারিজ্টাতের লিপির সহিত এক্ণকার গাঁন পদ্ধতির উত্তম 
মিল আছে। এবং ইনি রাগ রি গরীর স্বরগুলি স্পষ্ট-করিয্না 
বলেন । বথা- 


হি-্রহাহি ভ্বহাহেল্মা হি-লীনবা লীন | 
হা-লীক্গা ল-নি-নীনা ল্ল লীতীন্মন্ছব্যা লনা | 
আযৌহ ম-্র-ন্থীনা ঘা লি-লল্মলললীন্যা | 
স্বাধীহ্ই তি যাল্ধাহী ম্লান মুন্না ॥ 


২১৬. এতিহাসিক রহস্য । 


উদাহরণ । 
রিমপনীসানি ধপমগরিগরিপা, 
নিসরিমাগরিগরিসানিনিসনিস 
নিধপমপসধপমপমাগরিগরিস৷ 
নীস'নীসা,মপধপমগরিসনীসা, 
রিমপমগরিমগরিনীসা, রিম! 
গরিগরিসানীমসাসারিমপধমমধ 
পমরিম,মসরিমরিমপধধসাসাধপধ 
রিসসাসাধমমপধধমমরিসা,সসরি 
মরিযপমরিসরিসরিধসসা। 

ইতি মেঘ মল্লারঃ সর্ধঃ | 


 জীলন্ধী হি-ঘী নীদী ম-নী নাজল্নমীহন্। 
৩৬ রি রি 
ঘনআাছনসক্ন্ঘাক্ধী লঞ্ঘলাক্ীতদি ঘম্দঅঃ | 


উদাহরণ । 
ধনিসরিগমপাঁমাগরীসানীস। 
রিনিসানিধা,ধনিসা। 
মগরিপনিসরিনিস্বানিধা, 
ধনীসস্সা,ধনিসরিগস্মা, 
ধধপমপমগন্মা সরিগমগরিসনিধনীসাসা। 
ইন্তি বসন্তভৈরবঃ। 
বসন্ত ভৈরবের খষভ ধৈবতগুলি কোমল, গান্ধার ও 
নিষাদ স্বর তীব্র। অংশ ও গ্রহ স্বর ধৈবত, কোন কোন মতে 
 মধ্যমকে অংশ ও গ্রহ করিকাঁও গান করা যাইতে পারে। 


রাশ-মির্য় |. ২১৭ 


সঙ্গীত পারিজাত এইরূপ ভঙ্গীতে সকল কথাই বলিয়া- 
ছেন। প্রদর্শনের নিমিত্ত লক্ষপ্রসহ ছইটা রাগ প্রদত্ত হইল। 

নাতদসংহিতাঁয় নিক্সলিখিত রাগরাগিণীর নাম পাওয়া 
যায়। যথুা!-- 

« লাজেনস্ীন্র লল্বাহঃ স্সীহামস্্ বন্ধ: | 

স্ছিন্বীবজ্ত্রাঘ জযাতি হন হাজং দজীন্তি লাং। 

মালব, মলার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট ; এই 
ছয় রাঁগ। ইহাদের ভাধ্যা যথা-ধমনী, মালসী, রামকিরী, 
সিগ্ুড়া, আশাবরী, ভৈরবী); €মালব-ভার্ধ্য )। বেলাবলী, 
পুরুবী, কনড়া, "মাধবী, গোড়া, কেদারিকা; (মল্লারের 
সত্রী)। গান্ধারী, স্ুভগা, গৌরী, কৌমারী, বল্রী, বৈরাগী; 
(শ্রীরাগের ভার্্য1)। তুড়া, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জরী, 
বিভাষ। ; ( বসন্ত রাগের প্রিয়া ) মালবী, দীপিকা, দেশকারী, 
পাহাড়ী, বরাঁড়ী, মারহাটী ; (হিন্দৌলের ভার্ধ্যা )। নাটিকা, 
ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোঁদী, কল্যাণী, (কর্ণাটের 
ভাধ্যা) | 

হস্থুমন্মতে রাগরাগিণীর অনেক প্রভেদ দেখা যায় যথা-- 
ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক্ষ, শ্্রীরাগ, মেঘরাঁগ ; এই 
ছয় পুরুষ রাগ। যথা 

মহ: জীভিবস্ব নী হীঘজহ্জা। 
আীহামী মঘ্যামজ্্ অভন মৃক্মাসতআা: ॥ 


২১৮ এতিহাঁদিক রহপা | 


ইহাঁদের স্ত্রীগণ। 

মধ্যমাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্বী ;( ভৈরবের 
্ত্রী)। তোড়ী, খন্বাবভী, গৌরী, শুণক্রী, ককুভা ) (কৌশিকের 
ভার্ষ্যা )। বেলবলী, রামকিরী, দেশা, পটমঞ্চরী, ললিতা ; 
( হিন্দোলের ভাঁধ্যা )। কেদারা, কানাড়া, দেনী, কামোদী, 
নাঁটিকা; (দীপকের ভাষ্য )। বাসন্তী, মালবী, মালল্রী, 
ধনাঁপী, আশীবরী; (শ্রীরাগের স্ত্রী)। মলারী, দেশকারী, 
ভূপাঁলী, গুর্জরী, টঙ্গ, পঞ্চমী ; ( মেথরাগের পত্তী )। 

এই সকল মতভেদ থাকার বুঝা! ধায় ন। যে, কোন্‌ 
ছয় রাগ এবং কোন্‌ ছয় রাগিণী প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল । 
কিন্তু শ্রীরাগট পরার সকল মতেই আছে। বস্ততঃ-- 

“ ল নানানা লহামাব্াা অন্ন: জ্ুলাদি নিশ্রন |” 

হন্মান্‌ বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণীর ও তালের অন্ত 
নাই। তাহাঁর পরেই বলিয়াছেন,-- 

৮ হহালী যামযানিব্পীক্হান্হযানৃক্যন |, 

তথাপি সম্প্রতি রাগরাগিণীর উদাহরণ ব্যক্ত' করিতেছি | 
হচুমান্‌ এইরূপ ভূমিকা করিয়। বহুতর রাগরাগিণীর লক্ষণ, 
স্বর, অলঙ্কার, মৃচ্ছন! প্রহাতি বলিয়াছেন । এই মতে রাগ- 
রাগিণীর স্বরঘটিত অবশযববের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। 
অর্থাৎ পূর্বে থে সকল স্তুরগুলি বে পরিপাটাক্রমে বিন্যাস 
করা হইয়াছে, এ মতে তাহার কোন কোনটিতে ব্যতিভ্রম 


রাঁগ-নিণয়। ই১১৯ 


আছে; তাহা দেখান উচিত, কিন্ত এ ক্ষুত্র প্রস্তাবে তাহ! 
সম্ভবে না। হনুমান ভৈরবকেই আদিরাগ বলিয়াছেন যথা1-- 
« স্ুলান্নহী জঞনি লীহন আহিহামেঃ | 
হন্ুমম্মতে এই ভৈরব রাগ ওড়ব। এতভিন্ন আর এক 
ভৈরব আছে, রাগার্ণৰ মতে তাহাকে « শুদ্ধ ভৈরব” বলে। 
এই শুদ্ধ টির সম্পূর্ণ । যথা_ 
ইনাষসস্ন্মাজযুন্ধ: হান ক্বত্বলীহন:। 
অজজ্দ-লল্দ-মান্মাতী জী লচ্ছাক্জিনঃ জুয়া ॥৮ 
ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাঁস স্বর ধৈবত, সকম্প সুগভীর 
গান্ধার প্রধান, মধ্যান্কের পূর্বে গের। যদি ওড়ব জাতীয় 
ভৈরব রাগ একটা না থাকিত, তাহা হইলে হন্ুমানোক্ত 
নিম়-লিখিত ভৈরবীর লক্ষণ নঙ্গতি হইত না । যথা-- 
রি ঘল্মুযা লহবী ক্র সন্থাছ্ন্থারলঞ্ঘলা। 
 ভীদধী দন্ড স্বঘা লম্ঘলসানন্লাহিষী। 
লা দীস্ভিইজা মীহননল ভ্হা আগা নিল্তন্থাবীঃ ॥৮ 
ভৈরববৎ বলিয়। ধনি নগমব ইতি ভৈরব স্ববু। 
এতভিন্ন রাগার্ণৰ নামক গ্রন্থেও অনেক মতভেদ এবং 
অধিক রাগরাগিণীর কথা আছে । 
এখন আর কোন একট! নির্দিষ্ট মতে গান দেখা যায় না। 
সকল ব্যক্তিই নানামত মিশ্রিত করিয়। গান করেন। এখন 
যেন যে সে রাগ, যে সে রসে গীত হয়ঃ পুর্বে তাহা হইত 


২২৪০ এঁতিছাপিক রহস্য | 


না। এক এক প্রকার রাগের এক একটি অনুগত রদ আছে। 
পুর্বকালে যে যে রাগ যে থে রসে গীত হইত, এক্ষণেও সেক্প 
হওয়া উচিত সুতরাং তাহা বলা যাইতেছে । সঙ্গীতন্*রায়ণে 
ব্যক্ত আঁছে যে, নট্টরাগ সাংগ্রামিক। বে্ধগুপ্তরাগ বীররসে 
গেয়। 
বসন্ত রাগ, বসন্ত সময়ে ; যথা 
হাতী অঘন্নযাজীওঘ লন্বন্নজলউ নস: | 
ভৈরব রাগ, প্রচণ্ড রসে । বঙ্গাল রাগ, করুণ ও হান্যরসে 
গেয় ; যথা রঃ 
“ সন্ভযন: জি লীহনীওযন, 
হত জহ্যান্তাজ্ নী: 1” ইত্যাদি । 
সোমরীগ, বীররসে এবং মেঘোদয় সময়ে গেত্ব ? যথা-- 
« হী তই মঞ্ভন্রন | | 
মঘ্রজ্ঞানাজল বাম: বীলহালী লব: বনে ॥ ৮ 
কামোদ, করুণ ও হাস্যরসে গেয় এবং ইহার কাল প্রথম 
প্রহরাদ্ধ; যথা--- 
“জালীহঃ লহ সাত যালাক্ত মীন আহা । » 
মেঘের সময়ে এবং বীররসে মেঘরাগ গেয় ; যথা” 
« ল্রীহ আদ ব্ন্াবে:-- 
মী ঘনমেল লঘহবৌ5ত লন্ন্থীলকঃ | 


রাশ-নির্ণয় । ২২১ 


গৌড় অনেক প্রকার । তুরষ্ক গৌড় ও দ্রাবিড় গৌড় 
প্রভৃতি। তন্মধ্যে দ্রাবিড় গৌড় রাত্রে এবং বীর ও শূঙ্গার 
রসে গেয় ; যথা-- 
“বনী ছনিন্মীত্তীম নীবপ্কত্াযধীলি্ষি ৮ 
তুরদ্ক গৌড় ওড়ব রাগ | 
গুঞ্জরীঃ রাত্রে এবং শৃঙ্গাররসে গেয় 5 যথা 
“আজ্ঞা হী হালী বাঘা দহক্কাহনক্তিলী।” | 
তভোঁড়িকা বা তোড়া, মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে 
গেয়; বথা1- 
“-_নীন্ভিন্দা স্বত্ব মানত না-_- 
লানা লচ্যাক্টজলত্র ঈজা সুহক্ৰাহনীৰ্তীঃ।” 
... মালবশ্রী, শরৎকালের রাগ (ইহাকেই মালসী বলিয়া 
থাকে)'শরৎকালেই ইহা গেয়। বখা--লান্বনস্সী ক্মহকু অ৮-- 
নৈদ্ধবী বা সন্ধুড়ী, মধ্যাহ্নের পর, শূঙ্গার এবং করুণ- 
রসে গেয় | যথা: ্‌ 
উন্নী--“লম্মাক্টাকুতী নী মতা সতত জক্যাওদি 1” 
দেবরুতিরাগ--সকল খতৃতে ও বীররসে গেয়। কৃষ্ণদত্ত 
বলেন এইটি শুদ্ধ বদস্তের জাতি; যথা- 
“ ইনজনিলনা-_- 
অন্বানুদু দু মানভ্যা জম্মু নস) 
রামকিরী--এক প্রহরের মধ্যে গেক় 1 যথা 
৫ ঘন্তুহান্মন্মাই নীতা রজনী হালেন্িতী বা ।” 


২২২ এঁভিহাঁদিক রহন্য । 


প্রথমমঞ্জরী--প্রাতঃকালে এবং শৃঙ্গাররসে ও উৎসবকালে 
গেয়। যথা 

“ঘহভ়াহ ব্বীনৃজ ঘা মান; দঘললভতী 1৮ 

নট্টরাগ-_রাত্রে, মঞ্গলকার্য্যে ; শুঙ্গার, হাস্ত ও উট এই 
ভিনটা রসে গেয় | যথখী-- 

“লা লকুনহাভ্যানা-- 

ভান্ডওভ্ন ব সহজীহ যানভ্যা লিক্সি লন 0৮ 

বেলাবলী--শুঙ্গার ও করুণরসে গেয় | নারদসংহিতাঁর ইহ। 
ওড়ব রাগ বলিয়া উত্ত আছে । যথা 

« ঘুহক্াত জনা অন বত নব্বানল্ী লুক: (৮ 

গৌড়ী-বীর ও শৃঙ্গীররসে গের | যথা 

“আীভী লালনজীঞিলাল্‌। 

নীহক্হজ্াহতা হাহা অন্দল্দান্হীভিনক্তহা 0৮ 

নাট রাগ-- রাত্রে এবং শক্ষার ও বীররনদে গের | বথ!- 

“ লাতী লিদ্ি স্বব্দী জীহ।” 

ন্টনারারণ--দিবাতে গেয | যথা , 

- *্ন্নাক্রসন্থন্্াী লকুলাযা যী তিন)” 

শঙ্করাভরণ--বীররসে এবং রাত্রে গের 1 ঘথা-- 

“নীহ লিছি লিনাহা ক্স সু্রযালহযঃ 1” 

রাগ হরিনায়কের সম্মত কর্তকগুলি আছে। ষটু স্বরের 
তাহা এই-- 


রাগ-নির্ণয় ॥ ২২৩ 


গৌড়, কর্ণাট, দেশী, ধন্বাশিকা, কোলাহ্‌লা, বন্লাযী, 
দেশাখ্যা, দৌকীরী, সুস্থাবতী হর্ষপুরী, মল্লারী, হুপ্জিক | 
“জন্যাতাঃ লতু ক্বহা হয়ো: হহিলাঘজ্জ্ননাঃ 1” 
গৌড়-_বীর ও শূঙ্গাররস ও দিনান্ত সময়ে গেয়। থা 
“_বী: হান দস্বলীতিলিল: | 
নীহস্হত্ৰরাহখীনতী হিলান্লী নিহল: 0৮ 
দ্রেশী এক প্রহরের মধ্যে এবং শান্ত ও করুণরসে গে । 
বথা-- 
“অহ দীহুবা হক্ছী-- 
সন্ত্যান্ম্ন্নয আয কানা জ জাঙবা হী 0৮ 
ধন্বাসিকাবার ও শুঙ্গাররন এবং সকল সময়ে গেয়। 


বথ1. ্ 
হামা অন্লাবিজা ম্ম মরা 


হল নীহ ন্ত সত্যে আলেন্সা বল্মহ্য ভপ্ঃ ॥" 
বল্পারী এক পরহরের পর শঙ্গাররসে গেয় । থা 
*নহ্জ্ঞসান্জা নল্ত্াহী-_ 
সহাযান্ী হব ৭তা স্হিনাতজঘম্দনা |” 
গৌড়, আরুও আছে। কর্ণাট গৌড় ও মালৰ গৌড় 1 
মালৰ গৌড় বীররসে গেছ । ঘখ।--« শীত লাজনীন্তজ: 1৮ 
সঙ্গীতসারের মতে মরার ব্বাগ-মেঘাগছে এবং শৃঙ্গাররসে 


গেন্ন। যথাঁ- 


২২৪ এঁতিছানিক রহস্য | 


«ন্কবাহ: ঘ-দ-স্কীলী৩য-- 
ভাই নন হব মীঅ: দত্রীহামলন নু ইঃ । 
কেদারী-_পায়ংকাঁলে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেমস । যথা-- 
“হন ভীহ ল্ দহক্াতী ঈখা অলি নু (৮, 
ইহাকে কোন কোন গ্রন্থে দেশকারী ও দেশপালী বল 
হইয়াছে। 
মালব--অপরান্কে, রাত্রে ও বীর এবং শৃঙ্গাররসে গেয় ।, 
থথা- 
“---_লাভনীতনি হি-দীজিবীনং- 
নীহস্রক্রাহশীযাতী হিলান্পী লিক্ষি না নু 1” 
হিন্দৌোল--সকল কালে এবং বীর ও শৃরঙ্গাররসে গের়। 
যথা 
“্টিনহীঘবী হি-দ-নজিন: শ্রীহক্করভ্বাযতী: অহা 1” 
ভৈরব--মঙ্গলকাধ্যে গেয় ও মধ্যান্ের পৃর্ষে গেয়।- প্রমাণ 
পৃব্বে বলা গিয়াছে । 
ললিতা -_রাত্রিশেষে, দিনের প্রথমভাগে ও বীর, শৃঙ্গার- 
রসে গেয়। 
“--ভ্বছিনা অভিনব্রযা। 
গুভ্ৰাহনীহতীধাআা লিছ্ান্টী শর হিলাবিল্ি॥ 
ছারাঁতোড়ী--দিবাতে (তোড়ীর স্যার) 1 গান্ধারস্পসকল 
কালে ও করুণরসে গেয়। 
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| “জানা ন্বহীন্ন” 
বিহঙ্গড়া--মঙ্গলবিষয়ে ও অদ্ধরাত্রে গেয়। যথ।-- 
“খা নিস্বতত্বা না নিঙ্গী্ সন্তান: /+ 
গৌড় সারঙ্গী-মধ্যাক্নের পরে বীর ও শান্তিরসে গের়। 
য্গ1--. 
“-__নীহক্ষান্নিবাস্সিলা | 
» অল্ন্যা শীক্াহ্জী হা মধ্যমা দল 17 
শ্রাম-প্রদোষকালে গের । বখী- 
“ অন্সুব্াঃ আযালযাযাঃ হ্ঘানে__ 
সতীঘী মালজাভীওজ্ঘ লিষীনী যালজীনিহীঃ | 
শহ্কর--অদ্ধরাত্রের পর হাস্যরসে গেয় | যথা_ 
*--_দ্বত্রবালিঘা | 
লিঙ্গীঘান্্ দহ হাতা হজ স্কাহ্ সন্তভন্সরন ॥৮ 
জরতশ্রী--বাত্রিতে শুঙ্গার ও করুণরসে । যথা 
* অরনঙ্গীজ্ অভ্দুযাঁ__ 
নলব্বিন্যা সগানন্যা দত্ত জজ্যা হব 1৮ 
সংঙ্গীতদর্পণের মতাঙ্গদারে যে যে রাগ যে সময়ে গেয়ঃ 
তাহা বলা যাইতেছে । 
মধুমাধবী দেশী, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মললারী 
বন্তারী, সামগুজ্জরী, ধনাশ্রী, মাবলত্রী, মেঘরাগ, পঞ্চম, দেশ 
প্‌ 


২২৬ এতিহাসিক রছন্য ৷ 


কাঁরী, ভৈরব, ললিতা, বসস্ত ১এই সকল রাগ নিত্য প্রাতঃ- 
কালে গের়। যথা 
“নঘুমাঘনী দ্ধ বক্াজ্া মুদাভী ঈহনী নঘা। 
নন্ধানজীল্্ লল্কাহী নক্কাধী ালমজ্লহী। 
ঘনাক্ীলীজলস্ীভ লমযাহাস্্র দক্্নঃ | 
হ্ছজাহী শীহনজ্ত্ ভিলা জজ অভনল: | 
হন হাজা স্ী্ন্লী আানহাহক্ঘ লিজ্ঞন্থ: ॥ 
গুজ্জরী, কৌশিক, সাঁবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, 
ভৈরবী, রামকিরী, সৌরাটী, এইগুলি এক প্রহরের পর গেয়। 
যথা. ্‌ 
“বত জীপ্দিনক্মন ানহী দতুলপ্ঘী। 
হা হাবন্দিবী শন লহ হালকিষ্্ুমি | 
ভীত নল অগ্য জা ঘঘল দন্থববীন্মথন ॥% 
বৈরাঁটা, তোড়ী, কাধোদী, কুড়ারিকা, গান্ধারী, নাগশব্দী, 
দেশী, শঙ্করাভরণ ;-এই সকল ছুই প্রহরের পর গের। 
বথ।_- | 
“্রহাতী নীভভিজ্দা উন্ধ জামীহী ন্ম ন্ুববাখিল্দা। 
যান্দাহী লামস্বভ্হী ্দ নঘা হত্খী নিছ্টজন: | 
ঘক্রযালহযী বাতী ছিনীমদন্থযান্‌ দহন ॥% 
প্রীরাগ, মালব, গৌড়ী, ত্রিবণী, নট্রকল্যাণ, সার নষ্ট। 
সর্ব প্রকারে নাট, কেদারী, কর্ণাটা, আভারী, বড়হংস্টী 
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পাহাড়ী, এই সকল তিন প্রহরে পর এবং অর্ধ রাঁত্র পর্য্যস্ত 
গের। যথা__ 
“কজ্ীহামী লাভনাজ্তব্্র শীভা লিন্রযাজিল্গা | 
লত্তন্দব্ৰাযাবন্রস্ত ঘাহকনরুক্দী ঘা । 
অন্ন লাত্াস্ত্র হাহা ভযাজ্যামীহিজা লথা | 
নত্নী দাল্ডাক্কেৌ ্অ ভ্নীখদক্ভহানু হল 
ব্থানিদ্িষ্ট কালেই গান করিবেক, রাজাজ্তাস্থলে কাল" 
বিচার করিবে না, কল সময়েই গাইবেক । যথা 
*অতীন্ধনে হন জন মৃঞ্খলিঘানন:। 
হাজান্জ্য,প্জলা খা ল নু জান্ধে নিন্ভাহেিনু ॥৮ 
(পঞ্চম গারংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত |) 
বিভাঙা, ললিতা, কামোদী, পটমঞ্রী, রামকেলী রাম- 
কিরা (এই দুইটা পরস্পর ভিন্ন, কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ রাম. 
কিরাকেই রাঁমকেলী বলিক্া থাকেন) বড়ারী, গুর্জরী, দেশ- 
কারী, সৃভগাঃ ভাবী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমীরী ১ 
এই পঞ্চদশ রাগিণী পুর্বাহ্নিকালেই গান করিবেক | ষখা-- 
পন্রিলামা নিলা নর জানীহী দকরলজধী | 
হালনবী হালক্জিযা নভামী ব.জ্ল হী না । 
হত্সজাহী ল্ ভ্তলজা লীহীল্ দজ্বলী মন্তা | 
মীহনী ন্বাঘি জীলাহী হানিব্ভ্রী হক্ছ দত্ত আ। 
হনাঃ মৃলদীক্কলাজ নত মীঘাক্ববুয ললীনিহ; | 
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বরাটী, মালবী, রৌদ্রী, রেবতী, ধামসী, বেলাবলী, মার- 
হাউ্রী;১--এই ফাতটা স্ত্রীরাগ বা রাগভার্যা মধ্যাহ্ককালে গান 
করিবে | যথা-- 
“ নহাতী লাঘন্রী হীঙ্গা হন্রনী ন্বানি আানলী। 
ননী লাহস্থারী লনা হামহীসিনঃ। 
বাতা লঞ্ঘাক্লাথা অল অআা লানস্থব জামিল ৮ 
গান্ধী রী, দীপিকা, কল্যাণী, প্রবরাবরী, আশাবরী, কান্দুলা, 
গৌরী, কেদাঁরী, পাহাড়ী ;১-এই সকল রাগিণী পণ্ডিতের 
সায়াক্কে গান করিব থাকেন । যথা 
« বান্মাহী ভীদিজাউন্ জভ্ঘঞাঞ্ী দনহএহী। 
আস্সোোনহী জানলা বীহী কহে দান্ছিখ। 
বাষাক্ হাহািধী হনাঃ স্জাঘল্পি ললীমিয্যঃ 0? 
মেঘরাগ ও. মরার কিম্বা মেবমল্লার বর্ষাকালের সকল 
সময়েই গেয় । রাজে দশ দণ্ডের পর অন্য সকল রাগের গান 
হইতে পারে । যথা-_ 
« লঘ-মন্ভ্রা-হামক্া বাল লমাভু ভলহা। 
হস হবার দহ হাদী আল্গ না আালনীহিল ৮ 
এস্থলে দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ কণাট প্রভৃতি দেশীয় পঙ্ডিতেরা 
বা গারকেরা বলেন-দেশাখ্যা, ভৈরবী, রক্তদ্বংশী, মাহুলা, 
এই করেকটি রাত্রে মনোরঞ্জন হর না, সাত্ংকালে বিশেষ 
নিন্দিত। বথা--. 
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“ ইন্সাজ্জা শীহভী ইল্ল হন্গতৃদ্থী ব্ লাকা । 
নল ললযিজা হনা ভাশ্রজাজ ব্জ লিল্হিনা। 
ঘঞ্মান ঘল জীঘল্লী অ লহ ভুল ঘন |” 
যে ব্যক্তি প্রভাতে গান করে সে গান করিয়া সখী 


হয়। 
শুদ্ধ নট্র, সাঁরঙ্গী নষ্ট, ব্রাঁটিকা, ছারা গৌড়ী, অন্যান্য 


গোড়ী, ললিতা, মালবগৌড়, মরারিকা, ছারা গৌরী” তু 
গৌড়ী, রাধকিরী, ছারা রামকিরী, সকল প্রকার ছায়া! বড়া- 
রিকা, কর্ণাট, বঙ্গালী ;- এই সকল রাগ প্রাতঃকালে বিশেষ 
নিন্দিত। . 
এই সকল দায়ংকালে গাইলে লক্গীভাগ্য হয়। যথা__ 
“পন্বলনতান্মে বাহ নঘা ল্রনহাতিজা। 
হ্রাসা মীভী নঘা লজান্যা বন্বিনা ্ নঘ্া লনা! 
লল্লাহি্ধা লঘা ক্াা জীহীন্ত নীভিজাক্ঈগা । 
মীতী লান্বনজীভী বস যালজিনী রীনন্্। 
ভাতা হালনিতী বদন জাত আজব" নহান্তিজ্া। 
হন হানাঃ লিক্ধপিযা সান:জা নব লিন্হিনাং। 
বাঅললাল্ত মালল লুনা 'স্সিঘমােযান ঃ 
পীতগোবিনটাকাতে ত লক্ষণভষ্ট বলিয়াছেন__ 
গৌওকীরী, মহা'মলহরা', দেশী, গুজ্জরী, প্রীতঃকালে । 
ঘধ্যা্নে রাঁমকিরী . (ছুই প্রশ্কার) কর্ণাট, নাট বা নট্রঃ যন্ধ্যাঁ- 
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কালে। মালব ও সারক্ষ শেষসন্ধ্যায়। গৌড় ও ভৈরবী 
প্রত্যুষে গেয়। যথা 
“গান বীব্তজিকী লক্কালবস্থহী শস্াক্যিজজা যুজ্জহী | 
লম্যাক্ 5দি হালজন্ভুমলঘী জানাতে: । 
বাত মাননিকাজনীনি বুঘিতী যান্নি লাসন্নন 
বত নন নীতুলসব: সুমী লীহৃতী ৮ 
হি নামক সংগীত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।) 
শ্রীপঞ্চমীতে আরন্ত করিয়া ছুর্গোৎসব কাল পর্য্যস্ত বসন্ত 
রাগ গীত হইতে পারে। “ভৈরব প্রভাতে, বরাটি প্রভৃতি 
মধ্যান্ে, কর্ণাট ও নাট সায়ংকালে, শ্রীরাগ ও » মালব প্রভৃ- 
তির গান করিলে দোষ নাই । যথা 
“ীঘন্ত্রনীণ ঝলহেজ্্ ানহনানন্থীন্বলভ্‌ । 
নানলব্ল্তী বিল দলাল লহনা্জিঃ | 
লচ্ঘাক্স নু নযাত্যাত্র: জায় জবাত্িলাতুতী: | 
ঘা লাভনাত্ক্ৰ মাল হীগী ল নিত্রন 0৮ 
ইন্দ্রপূজীরু, কাল হইতে (শ্রাবণমাস) দিকৃপতিপূজার 
সময় পর্যন্ত মীলবরাগ গেয়ে । যথা 
“হল্দসমুসা ঘলাজাত্ত মানহিযুইনবান্থনব | 
লানহুন ঘম্হিষ্ মাল লী লালামসেমল ॥৮ 
সংগীতাচার্যের৷ এইরূপ বহুপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন, 
নান! গান কালের নিরম বলিয়াছেন, পরন্ত যে দেশে যে সমর্জে' 


রাঁশ-নিণগ ॥ | ২৩১ 
প্রধান সংগীতাচার্যেরা যাহা গান করিয়। গরিয়াছেন+ বিজ্ঞ 
ব্যক্তি সেই দেশে বেই স্ময়ে তাহাই গান করিবেন । যথা 

" “িন্তু ন্তঘান্বোর্ীয়াননান্ত: ঘলীহিনঃ | 
যক্বিব হট অঘা ছ্িউ্ীন বি্দ্নঘান্বইন্‌ |» 
অকাল বাঁ অসময়ে গাইলে দোষ হয় । থা-_ 
“হাননীল্ল্তপ্র্ন যান জল্ব লাক্ুল্ সুন্য। 
আঅহ্যীনন্্ ইরা হদ্রলুদী ল হীঘহ্ল্‌॥৮ 
গানের সমর মর্ধ্যাদা অতিক্রম করিলে সর্বনাশ হয় । কিন্ত 
শ্রেণীবন্ধ, রাজাজ্ঞা ও রঙ্গভূমিতে দোষ হয় ন!। 
কোহলীল গ্রন্থে ইহাঁর প্রায়শ্চিত্ত আছে । যথী-- 
জীললা-ং লীভান্ন অজি াজল্নি আ নিহাান:। 
মহা মৃজ্ল্ধী নক হীঘ স্বন্লীনি লগ্যন | 
লোভ বা মোহ বশতঃ বদি বিরাগে গান করে তবে সুরস 
গুর্জরী গাইলেই তজ্জন্য দোঁষ নষ্ট হয়। 
রত্বমালাগ্রন্থে উক্ত আছে, বসন্ত, রামকিরী, 'সরসা, 
গুজ্জরী, এই করেকটী সকল সমরে গাইতে পারে, কিছু দোষ 
হস না। যথা | 
নন্দী হালনিতী ন্ব বাহ ম্তহবাদি ল্। 
বচন ঝ্মিল নীঘন জান নল হীমীমিলাঅল॥ 
নারদের একটা বিশেষ উক্তি আছে। যথা. 
“ হম্ছক্ষ্ান দহ হাতী বন্র্া মানমীহিন 1” 


২৩২ | এঁতিহাসিক রছসা। 
দশ্‌ দণ্ড রাত্রির পর সকল গানই করিতে পাঁরে। 
অবশেষে রাঁগ সকলের খতুবিভাঁগ বর্ণন করা যাইতেছে । 
“আীহানী যামিযাতন্ধ: জিক্সি লীমনী অুষ্ীঃ। 
ভার্ধ্যাসহ শ্রীরাগ শিশির খুতে গীত হইয়! থাকে । 
ন্রঘন্ন: ঘ্ন্ভাতহ্তু নবান্নন্নী অমীগ্রন ॥৮, 
সপহার বনন্তরাঁগ বসন্তকালে গীত হয় । 
“কান অঅন্থাতন্ধা নী দীগ্বী সমীঅল । 
ঘত্তলন্বু ঘা বীতী হাজিষগ্রা অস্থ ক্ছাহই | 
নসহায় ভৈরব গ্রীম্ম খতুতে গীত হ্য়। ভার্ধ্যাসহ পঞ্চম- 
রাগ শরত্কালে গে । | 
“সপ্রযামী হাজিত্ীমিহ্‌ লী নছান্ত মীঘন। 
রাঁগিণীর সহিত মেঘরাগ বর্ধাকাঁলে গান হইয়া থাঞ্ছে। 
“লহলাহনেক্ী হামী হাঝিব্ঘা আন বনজ 1৮ 
রাগিনীসহ নষ্নারারণ রাগ হিম খতুতে গেয়। 
“্রিজ্ঞঘা না বানন্সা অন্ন নন ঘ্তুত্রসহাঃ ।৮ 
স্বখ্দ রাগ সকল যথেচ্ছ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে সকল 
খাতু'তে চ্ ইতে পারে। 
সঙ্গীত বিদ্যা এত বিস্তীর্ণ টব, এমন বহুকাল লিখিত 
সকল ব্যাপার পাঠকগণকে গোচন্ব করান যাঁয় কি না সন্দেহ। 
স্থতরাং স্থুল বিষয়গুলি লিখিলাম । 
সঙ্গীত বিদ্যার গ্রন্থ সকলের আর ছইটা অংশ আছে, তাহা! 


রাগ-নিণয় | ২১৩ 


প্রকীর্ণক এবং অপর একটি অংশ তাহ! প্রবন্ধ নামে অভিধেয় । 
প্রত্যেক গ্রন্থের প্রকীর্ণক অংশে গীতের উপযোগী, আলপ্তি, 
গমক্ত প্রভৃতির নিরূপণ আছে । প্রবন্ধ নামক অংশে স্বর 
এবং 'গীতের আলঙ্বন প্রস্তাব প্রভৃতি যে কিছু উপকরণ (বস্তু, 
রূপক প্রস্ততি) সমস্তই নির্ণাত আছেশ। 











এই রাগ-নিরয় প্রস্তাবের ল্লোকসমূহ, বিবিধ ছুম্প,প্য সঙ্গীত 
শান জঙ্গন্ধীয় গ্রন্থ হইতে এবং জঙ্গীত শাস্ত্রে সুপ্ত খ্যাতনাম! 
জীযু্ত রাজা শৌরীব্মোহন ঠাকুর মহ্যোদস্মের লঙ্কলিত “ সঙ্গীত- 
সার সংগ্র্থ ” হইতে উদ্ধত হইল । 
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পরিশিষ্ট। ২৩৭ 


কি প্রক:রে বিদ্যখলয়ে উহা পঠিত হইবে, তাহা বুঝিতে অক্ষয। 
সম্প্রতি শুনিলাম, বন্বাই প্রদেশে শ্রীহর্ষচরিত শঙ্কর পর্তিতকৃত 
টীকা. সহিত মুদ্রিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে । আমর! 
পরিশুদ্ধ এক্ষথানি মুত্রত শ্রহর্ষচরিত দেখিবার প্রতীক্ষার 
থাকিলাম। 
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